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বিবেচন| করিয়া, অমি) আগার বক্তব্য কথা সকল গুলি 
বলিবার নময় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ করিরাছি | 
যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে মনে 
স্থান দিয়া, দুই একখানি করিয়া ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছি, 
তাহা রমাণ্ড করিতে পারিব, এমন আশা আর রাখি 
না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। তাহাও 
সগাপ্ত করিতে পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। নকুল 
গুলি মম্পুর্ণ হইলে তাহা পুনসু্রিত করিব, এ আশায় 
বিয়া থাকিতে গ্রেলে। হয়ত সময়ে কোন গুবন্ধ পুন- 
মুদ্রিত হইবে না। কেনখুনা কল কাজেরই অমর 
অগময় আছে । এই জন্য 'ক্কষ্টরিত্রের গরম খণ্ড 
এক্ষণে পুনমুদ্রিত করা গেল। বোধ করি এইরূপ, 
পাঁচ ছর খণ্ে গ্রন্থ নসাপ্ত হইতে পারে ॥ কিন্ত সকলই 
অময় ও শক্তি এবং ঈশ্বানুগ্রহ্থের উপর নির্ভর করে। 

, আগে অনুশীলন ধর্দ পুনদুদ্রিত জইয়া ততপরে 
কু চরিত্র পুনমুদ্রিত হইলেই ভাল হইত । কেন না 
“ল্সনুশীলন ধন্য" যাহা তন্্ মাত্র, রুষ্চচরিত্রে তাহ! 
দেহবিশিই । অনুশীলনে ঘে শাদর্শে উপস্থিত হইতে, 
হর, কঞ্চরিত্র কন ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ । আগে তত 
বুধাইয়া, তার পর উদ্দাহরণের দ্বারা তাহা স্গন্টীক্কত 
করিতে হয় । ক্ঞ্চরিত্র সেই উদাহরণ | কিন্ত 

অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনমুদ্রিত করিতে 
পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবার ও বিলম্ব আছে । 

উঈবঞ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 



বিজ্ঞাপন। 

_ ধন্ম নন্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে; তাহার 
মমস্ত আনুপুর্রিক দাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন 
নম্তাবন! অল্পই | কেন না কথা অনেক? ময় অঙ্গ । 
সেই কল কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি 
গ্রবন্ধে বুঝাইতে প্রত আছি। এ প্রবন্ধ তিনটী দুই 
খানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্থযে প্রকাশিত হইতেছে । 

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধন্ম বিষরক, 
নিতীয়টি দেবতত্ব বিষয়ক; তৃতীয়টি ক্ুষ্চরিত্র | 
প্রথম প্রবন্ধ “ নবজীবনে ” প্রকাশিত হইতেছে, 
দ্দিতীয় ও তৃতীয় “প্রচার ” নামক পত্রে প্রব্াশিন্ 
হইতেছে । প্রার দুই বত্দর হইল এই প্রবন্ধ গুলি 
প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্ত ইহার মধ্যে একটিও 
আজি পধ্যন্ত যমাপ্ত করিতে পারি নাই । অমাপ্ডি দূরে 
থাকুক, কৌনটি ও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে 
নাই। তাহার অনেক গুলি কারণ আছে। একে 
নিষয্্ডলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত ঘমালোচনা 
ভিন্ন তন্মধ্যে কোন বিবয়েরই ফীমাৎনা হইতে পারে 

না; তাহাতে আবার দ্ানন্ব শৃষ্বলে বন্ধ লেখকের 
দময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও 
সন্বষ্যের চিরকাল নমান থাকে না। 

এই নকল কারণের প্রতি মনোধোগ করিয়া, এবং 
মন্তুদ্যের পরছাযুর নাঁধারণ পরিমাণ ও 'আপনার বয়ম 



কৃষ্চরিত্রীং 

প্রধর্দ অধ্যায়। 

-উপক্রমণিকা | 

০০০০ 

প্রথয় পরিচ্ছেদ । 

পপ 

গরচ্থের উদ্দেশ্য | 

ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই জময়ে কৃষ্চরিজের 

সবিস্তারে মমালোচন প্রয়োজনীয়। কেন নাট বাঙ্গালা 
ধর্দেপ্রীকৃঞ্চ অতি বিস্তৃত স্থান অনিরিষ্রিয আছেন। 

যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়। ববেঞানে বায় 

রাখিবার কি আছে না আছে) তাহ দেখিয়া লইতে 

হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়। তাহা হইলেও 

কুষ্চরিত্রের মমালোচনা চাই) কেননা কৃষককে না 

, উঠাইয়া দিলে পুরাত্বন উঠান যাইবে না। 



৯7 ককষ্চরিত্র। ৮ 

আমার উদ্দেশ্য, প্রাচীন গ্রন্থে কৃষসম্ঘন্ধে কি কি 
কথা আছে এবং তাহাতে তিনি কি ভাবে স্থাপিত 

হইয়াছেন, তাহাই দেখাইব। বাকীটুকু পাঠক আপনি 
স্থির করিয়া লইবেন। 

যে প্রাচীন গ্রন্থের কথা বলিতেছি, তাহা ছয়খানি । 

(১) মহাভারত, (২) ভাগবত, (৩) বিধুপুরাণ, (৪) 

ব্হ্ষপুরাণ, (3) ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ, (৬) হরিবংশ । এই 
ছয়খানিতে কৃষ্ণকে কি ভাবে দেখান হইয়াছে এবং তাহ। 

হইতে কি লিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই লিখিব। 

এই ছয়ধানির মধ্যে মহাভারতই দর্ধাপেক্ষা প্রাচীন । 

কেন মহান্তারতকে বর্দীপেক্ষা প্রাটীন বলিতেছি। 
তাহা নবিস্তারে বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ বড় বাড়িয়া 
যাইবে । এখন ইহা। বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে+ ভাগবতেই 
আছে যে, উহ মহাভ।রতের পরে রচিত হইয়াছিল 
এবং মহাভারতের অসন্পূর্ণতা বশতঃই নদের 
উপদেশ মতে ভাগবত রচিত হয়। হরিবংম সম্বন্ধে 

আর কিছু বলা যাউক না যাউক, ইহা বলিলেই 
. ষখেষ্ট হইৰে যে, হরিবংশ মহাভারতের উত্তরখণড 

বলিয়। প্রসিদ্বা। উত্বরখণ্ড পূর্খণ্ডের যে পরবতী 

মে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিষুঃপুরাণাদির 
পরবন্তিতা আমি উপযুক্ত সময়ে প্রতিপন্ন করিৰ। 



কুষ্ণচরিত্র | | হে 

অতএব আমি প্রথমে মহাভারতের কৃষ্ণেরই 

পরিচয় দিব! মহাভারতে কৃষ্ণের ষে জীবনী আছে,, 

তাহাই দর্ধাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে যাহা নাই, 
অথচ পরবর্তী গ্রন্থে আছে, স্তর সত্যতা নন্বন্ধে 
ঘোরতর সন্দেহ? অনেক স্থল কাব্যের ভূষণৌপযোগী 
কবি-কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয় । 

আবার ক্ুষ্ের মহাভারতীয় চরিত্রের ব্যাখ্যানে 

প্ররন্ত হইবার আগে একটা কথার মীমাংদা করিতে 

হয় । মহাভারতের অপেক্ষা প্রাচীন কোন গ্রন্থে কি 

কৃষ্ণের কোন প্রনঙ্গ নাই? থাকিবার সন্তাবনা নাই, 

কেন ন। কৃষ্ণ দ্বাপরের শেষভাগে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত 

আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বেদ' 

তৎপূর্কেই প্রণীত ও নঙ্কলিত হইয়াছিল ইহাই সম্ভব । 

সুতরাং বেদে তাহার কোন প্রপঙ্গ থাকিতে পারে না। 

ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে, 
অথচ কথাটা এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা 

প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ কর! যায় না । কথাটা এই; 

“তদ্ধৈতদেঘার আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রার উক্ত, 
উবাচ। অপিপাস এব সবভূব। সোইস্তবেলায়ামেতজ্রয়ং 

প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি 1, 
উছার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে খষি) দেবকীপুত্র 



হ কৃষ্চচরিত্র। 

ক্লিকে এই কথ! বলিয়া বলিলেন, (পুনিয়! তিনিও পিপাসাশূন্য 
হইলেন) যে অস্তকালে এই তিনটি (কথা) অবলম্বন করিবে 
“ভুমি অক্ষিত্, তুমি খঅচ্যুত, ভুমি প্রাণসংশিত 1১5 

ইহাতে কেবল দুইটি কথা পাইলাম । (১) 
কৃষ্ণ দেবকীপুজ্র | ইহাতেই বুঝা গেল যে, অন্য কোন 
কুষ্ণের কথা হইতেছে ন।। (২) রুষ্চ ঘোরের নিকট 

জ্ঞানোপদেশ লাভ করিরাছিলেন। তাহার দ্রেবন্স্থচক 

কোন কথা নাই। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

মহাভারতের এতিহাসিকতা! | 

মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র 

সমালোচনা করিবার সময়ে-একটা তত্ব জিজ্ঞাসা 
করা চাই--মহাভারতের এঁতিহানিকতা ক্ষিছু আছে 

কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্ত ইতিহাস 

বলিলে কি [150েই বুঝাইল? ইত্তিহার কাহাকে 

বলে? এখনকার দিনে শৃগাল বুক্রের গল্প লিখিয়াও 
লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়! থাকে । কিন্ত 

 বস্ততঃ যাহাতে পুরান, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াঙ্ছে, 



রুষ্ণচরিত্র। রত 

তাহার আবৃত্তি আছে, তাহ! ভিন্ন আর কিছুকেই 

ইতিহাস বলা যাইতে পারে না 
ধন্দার্থকামমোক্ষাণামুণদেশনমখ্থি্ম | 

ূর্বতত্ত কথাঘুক্তমিতিহানং প্রচক্ষতে ॥ 

" এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ নকলের মধ্যে 

কেবল মহাঁভারতই ইতিহান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । 

(রামায়ণকে আখ্যান বলিয়া থাকে ।) যেখানে মহাভারত 
একাই ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ 

ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই ; তখন 

বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহার বিশেষ 

এঁতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে । 

নত্য বটে যে মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে 

যে তাহা স্প্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহানিক | 

. দেই মকল কথা গুলি অলীক ও অনৈতিহাঁসিক বলিয়া 

পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন 

কিছুই নাই, যে তাহা হইতে এঁ অংশ অলীক বা 

অনৈতিহানিক বিবেচনা করা যায়, দে অংশগুলি 

অনৈতিহানিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? নকল 

জাতির মধ্যেঃ প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এতিহাসিকে 

ও অনৈতিহাদিকে। সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। 
, ঃরা]মক ইতিহাসবেডা লিবি প্রভৃত্তি। যবন ইতিহানবেত্তা 



তি কৃষ্ণচরিত্র ৷ 

হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা 
ফেরেশ্তা প্রভৃতি এইরূপ এঁতিহানিক বত্ান্তের ক্গে 
অনৈনর্গিক এবং অনৈতিহাপিক বৃত্তান্ত সিশাইয়াছেন। 

তাহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহান বলিয়া গৃহীত হইয়া 

থাকে-_মহাভারতই অনৈতিহানিক বলিয়া একেবারে 

পরিত্যক্ত হইবে কেন £ 

এখন ইহাও শ্বীকার করা যাউক, যে এ সকল ভিন্ন 

দেশীর ইতিহাস গ্রন্থের অপেক্ষা! মহাভারতে অনৈনর্গিক 
ঘটনার বাহুল্য অধিক । তাঁহাতেওঃ যে টুকু নৈরর্গিক 
ও সন্তব ব্যাপারের ইতিরত্ত সে টুকু গ্রহণ করিবার 
কোন আপত্তি দ্রেখা যায় নাঁ। মহাভারতে যে ভন্য 

দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী 
কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ 

কারণও আছে । ইতিহান গ্রন্থে ছুই কারণে অনৈনর্গিক . 
,বা। মিথ্যা, ঘটনা নকল স্থান পায়। প্রথম, লখক 
জনশ্রতির উপর নির্ভর করিরা, দেই নকদতক সত্য 

বিবেচনা! করিয়া তাহ। গ্রন্থে ভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, 

তাহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবভ্রী লেখকের! 

আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনা! মধ্যে 

প্রক্ষিগ্ করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন 

ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দুষিত হইয়াছে 
রঃ | ০ ্ 



কুষ্ণচরিত্র | প্ 

-মহাভারতেও সেরূপ ঘটিয়া থাকিবে । কিন্তু দ্বিতীয় 

কারণটি অন্য দেশের ইতিহাস গ্রন্থে মেরূপ প্রবলতা! 
প্রাণ্ড হয় নাই-মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে 

অধিকার করিয়াছে । তাহার তিনটি কারণ আছে । 
*প্রথম কারণ এই যে অন্যান্ত দেশে যখন এ সকল 

প্রাচীন এঁতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই নে 
সকল দেশে গ্রন্থ কল লিখিত করিব র প্রথা চলিয়াছে। 

গ্রন্থ লিখিত হইলে তাহাতে পরবর্তী লেখকের! স্বীয় 

রচনা প্রক্ষিগ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না-প্রক্ষিপ্ত 
রচন। শীস্ত্র ধরা পড়ে । কিন্তু ভারতবর্ষে গ্রন্থ নকল 

প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপি বিদ্যা 
প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ব প্রথানুনারে' 
গুরু শিষ্য পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত । 
তাহাতে তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত রচন! প্রবেশ করিবার বিশেষ 

সুবিধা ঘটিয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এই, যে রোম গ্রীশ বা অন্য কোন 

দেশে কোন ইতিহান গ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় 

জনসমাজে আদর বা৷ গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই । সুতরাং 
ভারতবষীয় লেখকদিগের পক্ষে, মহাভারতে স্বীয় 

রচন। প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন 

দ্রেশীয় লেখকদিগের দেরূপ ঘটে নাই। 



৮ কুষ্ণচরিত্র ! 

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্ত দেশের লেখকেরা 
আপনার ষশ, বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত 

হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন । কাজেই আপনার নামে . 
আপনার রচনীপ্রচার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল 

পরের রচনার মধ্যে আপনার র5ন। ডুবাইয়া দিয় 

আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাহাদের 

কখন ঘটিত না| কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের নিঃন্বার্থ 

ও নিক্ষীম হইয়। রচনা করিতেন । লোকহিত ভিন্ন 

আপনাদিগের শ তাহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। 

অনেক গ্রন্থে তত্প্রণেতার নাম মাত্র নাই! অনেক 

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে; যে কে তাহার প্রণেতা তাহা 

আজি পধ্যন্ত কেহ জানে না। উদশ নিক্ষাম লেখকেরা, 

যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের নাহায্যে 

তাহাদিগের রচনা লৌক মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত 

হইয়া লোক হিত দাধন করে, নেই চেষ্টায় আপন? রচন! 

নকল তাদশ গ্রন্থে প্রক্ষিগ্ত করিতেন । 

এই নকল কারণে মহাভারতে কাক্সনিক রৃত্বাস্তের 

বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক রৃত্বান্তের 

বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রদিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে যে 

কিছুই এতিহাদিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত 

অসঙ্গত। তবে, অবস্থ এমন কথা জিজান্ হই. 
4 



কুষ্ণচরিত্র। ৯ 

পারে, যে যে গ্রন্থেকিছু সত্য আর অনেক মিথ্যা 
আছে, তাহার কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ মিথ্য। 

. তাহ! কি প্রকারে নিরূপণ করা যাইবে । সেবিচার, 

পশ্চাৎ করা যাইতেছে । 
'ইউরোপিয়ের! মহাভারতকে “10৩ 7০৫০৮ 

বলিয়া থাকেন, দেখাদেখি.এখনকার নব্য দেশীয়েরাও 

সেইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কথা বলিলেই 

মহাভারতের এঁতিহানিকতা জব উড়িয়া গেল। 

মহাভারত তাহা হইলে কেবল কাব্যগ্রন্থ, উহাতে 
আর কোন এঁতিহাবিকতা। থাকিল না । এ কথারও 

বিচার করা যাউক। 

কেন, মহাভারতকে পাহেবেরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, 

সাহা আমরা ঠিক জানি না। উহা! পদ্যে রচিত 
. বলিয়। এরূপ ব্ল! হয়, এমন হইতে পারে না, কেন 

না সর্ধ প্রকার নংস্কত গ্রন্থই পদ্যে রচিত /__বিজ্ঞান, 
দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই 

পদ্যে প্রণীত হইয়াছে । তবে এমন হইতে পারে, 

মহাভারতে কাব্যাংশ বড় ুন্দর ;-ইউরোশীয় যে 

প্রকার দৌন্দর্ধ্য এপিক কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ 
করেন, নেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে 

,ঠ]ুছে বলিয়া, উহাকে এপিক বলেন । কিন্তু বিবেচন। 



১০ কুষ্ণচরিত্র | 

করিয়া দেখিলে এ জাতীয় পৌন্দর্ধ্য অনেক ইউরোপীয় 
মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে 
মেকলে, কার্লাইল ও ফদের গ্রন্থে, ফরাদীদিগের মধ্যে . 
লামাহীন ও মিশালার গ্রন্থে, আীকদিগের মধ্যে 

থুকিদ্িদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রান্ছে 

আছে । মানবচরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; 
ঈচিহাননেনাও মনুষ্য চরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল 

করিয়া তিনি যদি আপনার কার্ধ্য পাধন করিতে 

পারেন, তবে কাজেই তীহাঁর ইতিহাসে কাব্যের 

সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে | লৌন্দর্যয হেতু এ 
সকল গ্রন্থ অনৈতিহাপিক বলিয়! পরিত্যক্ত হয় নাই। 

 মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে 

- দৌন্দ্্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ 
কারণও আছে । তাহা স্থানান্তরে বুঝানি যাইবে | 

স্ুলকথা, এই প্রসিদ্ধ ইতিহান মূলতঃ মে এতি- 
হানিক নহে, এমন বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত 
কারণ কেহ নির্দেশ করেন নাই; এবং নিদিষ্ট হইতে 
পারে এমনও বিবেচনা হয় না। 

যদ্দি মহাভারতের কোন অংশের এতিহাসিকতা। 

থাকে তবে কৃষ্ণেরও এতিহাসিকতা আছে। 
জপ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

বিচার প্রণালী । 

মহাভারতের কোন অংশ অনৈতিহাদিক; বা 
প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিরূপণ করিবার কি কি উপায় আছে £ 

পাঠকের বিচার লাহায্যের জন্য সেই লক্ষণগুলি 
একত্রিত করিয়া দিতেছি । | 

(১) যাহা অনৈতিহানিক, স্বাভাবিক নিয়মের 
বিরুদ্ধ, তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক, তাহ! 

অনৈতিহাসিক বলিয়। ত্যাগ করাই উচিত। 

(২) যদি দেখি যে কোন ঘটনা! দুইবার ব 
ততোধিক বার বিব্ত হইয়াছে, অথচ ছুটি বিবরণই 

পরম্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি 

গ্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই 

অনথক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তির দ্বারা 

আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা 
বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ 

উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা । তাহাও অনায়াসে 
নির্বাচন করা যায়। 

€৩), সুকবিদিশের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি 
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বিশেষ লক্ষণ থাকে । মহাভারতের কতকগুলি এমন 
অংশ আছে যে তাহার মৌলিকতা ব্বন্ধে কোন 
সন্দেহ হইতে পারে না--কেন না তাহার অভাবে, 

মহাভারতের মহাভাঁরতন্ব থাকে না। দেখা যায়, যে 

সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্ধত্র এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট। 
যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায়, যে সেই 

নেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন নকল লক্ষণ আছে 

যে পূর্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে মেই 

অবঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষি্ত বিবেচনা করিবার 

কারণ উপস্থিত হয়। 

(৪) মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে 
_ সংশয় নাই । শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির 
. সর্ধাংশ পরম্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার 

ব্যতিক্রম দ্রেখা যায়, তবে মে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! 

সন্দেহ কর! যাইতে পারে । যদি মনে কর কান 

হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি খে স্থান 

বিশেষে ভীম্মের পরদারপরায়ণতা। বা ভীমের ভীরুতা৷ 

_ বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে এঁ অংশ প্রাক্ষিণ্ড। 

(৫) যাহা অপ্রানঙ্গিক, তাহ! প্রক্ষিপ্ত হইলেও 

হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে । কিন্তু অপ্রা- 

সঙ্দিক বিষয়ে বদি পূর্বোক্ত চারিটি লক্ষণের অধ্যে 
& 
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কোন লক্ষণ দেখিতে পাই; তবে তাহা প্রক্ষিগ্ড বিবেচনা 

করিবার কারণ আছে । 

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গ্বেল। নির্কাচন প্রণালী 
ক্রমশঃ ম্পষ্টতর করা যাইবে । 

শশী 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওরা কি সম্ভব ? 

কৃষ্চচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই এই শ্রশ্সের 

উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওরা। র্ 

কি নম্তব? এদেশের লোকের বিশ্বান, কৃষ্ণ ঈশ্বরের 
অবতার | শিক্ষিতের বিশ্বার যে, কথাটা অতিশয় 

অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের খ্রীষ্টান উপদেশকদিগের 
মতে অতিশয় উপহানের যোগ্য. বিষয়। 

এই প্রম্মের ভিতর দুইটি তত্ব আছে (১) ঈশ্বর 
গ্ুথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া নম্তব কিনা (২) তাহা 
হইলে কুষ্ণ উথ্বরাবতার কিনা । আমি এক্ষণে এই 

দ্বিতীয় প্রশ্নের কৌন উত্তর দিবনা । প্রথম প্রশ্নের কিছু 
উতর, দিতে ইচ্ছা করি । 

চি 
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নৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খ্রীষ্টীয়ান গুরুদিগের 

বঙ্গে আমাদিগের এই স্কুল কথা লইরা মতভেদ হইবার 

সন্তাবনা নাই । তীহাদিগনে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব 

বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যীশু টিকেন না। 
আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞার্নিক- 

দিগের সঙ্গে । 

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন: 

যেখানে আদে ঈশ্বরের অস্ভিন্ধের প্রমাণাভাব, সেখানে 
আবার উশ্বরের অবতার কি? যাহারা উশ্বরের 

অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমর। তাহাদিগের অঙ্গে 

কোঁন বিচার করি না । তাহাদের ঘ্বণা করিয়। বিচার 

র্ টিবি না, এমত নহে । তবে জানা আছে যে, এ বিচারে 

কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাহারা আমাদের 

দ্বণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই । ৃ 

সাহার পর আর কতকগুলি লোক আইন যে, 

তীহার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন, কিন্ত তাহার! 

বলিবেন, ঈশ্বর নিগুথ। বগুণেরই অবতার ঘন্ভব ! 
উশর নিগুণ, সুতরাং তাহার অবতার অপভ্ভব | 

এ আপত্তিরও আমাকে বড় দোজা উত্তর দিতে 

হয়। নিগুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি 
না, স্বতরাৎ এ আপত্তির শীমাংদা করিতে বক্ষম 
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নহি। আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক 

ঈশ্বরকে, নিগুণ বলিয়াই মানেন । আমি পঞ্ডিতও, 
নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বার। 
যে, এই ভাবুক ও পণ্ডিতগণও আমার মত নিগুণ 

উধ্বর বুঝিতে পারেন না কেন না মনুষ্যের এমন 

কোন চিন্তরত্তি নাই, যদ্দারা আমরা নিগুণ উশ্বর 
বুঝিতে পারি। উশ্থর নিগুণ হঈলে হইতে পারেন, 
কিন্তু আমর নিগুন বুঝিতে পারি না» কেন না 
আমাদের পে শক্তি নাই ।% মুখে বলিতে পারি বটে 

বে, ঈশ্বর নিগুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শন 

শান্্র গড়িতে পারি, কিন্ত যাহা কথায় বলিতে পারি, 

তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। *চতুক্ষোথ 

গোলক” বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হর না বটে 

কিন্তু “চতৃক্ষোণ গোলক” মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। 

তাই হর্বট স্পেন্সর এতকাল পরে নিগুণ উশ্বর ছাড়িয়া 

নিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে বগুণ ঈশ্বর (১০০০1 

1010760 0৮1১0780211” ) তাহাতে আদিয়া 

পড়িযাছেন । অতএব আইদ, আমরাও নিগুণ ঈশ্বরের 

508] 09098)0107 06 06 19910080797 0০৮70090 ৮ ০০ 

90010909 10101) ১০৩০০ 9]] 17020910 1000৭118060 1003. ১9:06073 

আর 050730 16020890 0১৩ 10816 2৪ 09 18) 0৪% 8৪ 1009 89878. 6০9 

ঠ--0151800 11969211/5105 0), 884 
রি 
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কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নিও৭ বলিলে অস্টা, 

বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। এমন 

ঝকমারিতে কাজ কি ? 

ধাহারা বপুণ ঈশ্বর হ্বীকার করেন, তাহাদেরও 

ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে 

অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই ষে, 

ঈশ্বর ঘগ্ডণ হউন, কিন্ত নিরাকার । বিনি নিরাকার, 

তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকার? 

উত্তরে, জিজ্ঞারা করি, ধিনি ইচ্ছাময় এবংশক্তিমান্, 

তিনি ইচ্ছা করিলে, নিরাকার হইয়াও আকার ধারণ 

করিতে পারেন ন। কেন? তাহার বর্ধশক্তিমত্বার এ 

নীমা নির্দেন কর কেন? তবে কি তাহাকে 

_ বর্কশক্তিমান বলিতে চাও নাঃ ঘিনি এই জড় জগৎকে 
আকার প্রধান করিরাছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে 

আঁকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন? [ও 

ধাহারা এ 'আপন্তি না করেন, তাহারা ধলতে 
পারেন ও বলেন বে, ধিনি নর্বশক্তিমান্ তাহার জগ্রৎ 

শারনের জন্য, জগতের হিতজন্য, মনুষ্য-কলেবর ধারণ 

করিবার প্রয়োজন কি ? যিনি ইচ্ছাক্তমেই কোটি কোটি - 
বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ কুন্তকর্ণ কিক 
শিশুপাল-বধের জন্য তাহাকে নিজে জন্ম গ্রহণ করিস্তবে 
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হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন পান করিতে হইবে, 

ক, খ, গ, ঘ শিখিয়! শান্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার 

পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপার ছুঃখ ভোগ করিয়া 

শেষে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাক্দিত 

হইয়া; বহবায়াদে ছুরাক্মাদের ব্ধসাধন করিতে হইবেঃ 

ইহ! তি অশ্রদ্ধেয় কথ! । 

বাহার এইরূপ আপত্তি করেন, তাহাদের মনের 

ভিতর এমনি একটা কথা আছে বে, এই মন্ুষ্য-্ষন্মের 
যে সকল ছুঃখ ১গত্তে অবস্থান, জন্ম, স্তনপান। শৈশব, 

শিক্ষা) জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও 

যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুকি সেইরূপ । তাহাদিগের 

স্থল বুদ্ধিতে এটুকু আমে না থে! তিনে সুখদুঃখের ২. 

অভীত,ভাহার কিছুতেই দুখে নাই, কষ্ট নাই। 

জগতের হুজন, পালন, লয়, যেমন তাহার লীলা '' 
(১1711380007) এ সকল তেমনি তাহার লীলামাত্র 

হইতে পারে | তুমি ৭৭755, তিনি মুস্ুর্ভ মধ্যে যাহা 

দিগ্রকে ইচ্ছাক্রমে বহার করিতে পারেন, তাহাদের 

ধ্বংলের জন্য তিনি মনুষ্য জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়! 

আর়ান পাইবেন কেন ? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, যে, 

বাহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাহার কাছে 

মুহুর্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি ঃ 

ছি 
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তবে এই যে অনুরব্ধ অনুরবধ কথাটা আমর! 

বিষুুর অবতার দন্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে 

শুনিয়া আদিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার 

সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একট] কন 

বা শিশ্ুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে 

মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা 

বটে! যিনি অনন্ত শক্তিমান, তীহার কাছে কংদ, 

শিশুপালও যে, একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গও নে। বাস্তবিক 
যাহার! হিন্দুধন্মের প্ররুত মন্্র গ্রহণ করিতে না পারে, 

তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা 

দুরাত্মা বিশেষের নিধন | আবল কথাটা, ভগবদূগীতার 

'অতি নংক্ষেপে বলা হইতেছে 8 

“পরিত্রাণার সাধৃনাং বিনাশার চ দুদ্কৃতাং 

ধন্মসংরক্ষণার্থায় সম্তবামি যুগে বুগে ॥৮ 

এ কথাটা অতি বংক্ষিপ্ত। ধর্শনত, পণ কি 

কেবল ছুই একটা ছুরাত্বা! বধ করিলেই হয়? ধন্দ্দ কি? 

তাহার নংরক্ষণ কি কি গরকারে হইতে পারে ? 

'আমাদিণের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের 

সর্দাঙ্গীন স্ফুত্তি ও পরিণতি, নামঞ্জন্য। ও চরিতার্থতা ধর্ম 
এই ধর্ম অনুশীলন নাপেক্ষ, এবং অন্থুশীলন বর্ম 
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সাপেক্ষ ক অতএব কর্মমই ধর্মের প্রধান উপায়। এই 

কর্ম্মকে স্বধর্্মপালন (])৪য) বলা যায়। 

মনুষ্য কতকট। নিজরক্ষণা, ও বৃত্তিসকলের বশীভূত 

: হইয়া ন্বতঃই কর্টে প্রত হয় । কিন্তুবে কর্দের দ্বারা 
নকল রপ্ভির সর্ধাঙ্গীন স্ফুত্ি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য 
ও চরিতার্থতা। ঘটে, তাহা দুরূহ । যাহা দুরূহ, তাহার 

শিল্ষা কেবল উপদেশে হয় না-আদর্শ চাই । সম্পূর্ণ 

ধর্ষ্ের অম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই । কিন্তু 

নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। 

কেন না তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিক রতিশুন্য ; 

আমরা শর'রী, শারীরিক বন্ত আমাদের ধর্মের প্রধান 

বিশ্র। ছিতীয়তঃ তিনি আনন্ত, আমরা লাম্ত, অতি 

ক্ষত্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া 

লোবালরে দর্শন দেন? তবে সেই আদর্শের আলোচনায় 

যথার্থ ধন্মের উন্নতি হইতে পারে । এই জন্যই 

উশ্বর[নহারের প্রয়োজন। মনুষ্য কম্দ্ জানে না, 

কর্দ কিরূপে করিলে ধশ্ম পরিণত হয়, তাহা জাঁনে না? 
ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে দে শিক্ষা হইবার বেশী 

সম্ভাবনা । এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণ! 

করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসস্ভাবনা কি ? 
০৫০১১১১০১ 

৪ * মৎকৃত এই ধর্দের ব্যাখ্যা নবজীবনে দেখ। 
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এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদ্গীতায় 

ভগ্নবছুক্তির তাৎপর্যযও এই প্রকার । 

“তন্মাদসক্তঃ দততং কাধ্যং কর্ম মমাচর | 

অসক্তোহ্যাচরন্ কন্ম পরমাপ্োতি পুরুষঃ ॥ ১৯। 

কম্মটণবহি নংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্তন্ কর্ভূমহসি ॥ ২০। 
যদ্ধদাচরিত শ্রেঠস্তব্তদেবেতরে! জনঃ। 

স যৎ্প্রমাণং কুকুতে লোকন্তদ্রনুবর্ততে ॥ ২১। 

ন মে পার্থাত্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেধু কিঞ্চন। 

নানবাপ্ুমবাপ্তব্যং বর্ত এবচ কর্মনি ॥২২। 

যদদিহাহং ন বর্ডেরং জাত কর্ধুণযতজ্িতঃ | 

মম বস্থনবর্তন্তে সন্ধা পার্থ সব্ধশঃ ॥ ২৩। 

উৎ্সীদেঘুরিমে লোক ন কুধ্যাং কর্ণ চেদহং | 

সঙ্করস্তচ কন্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪17 

গীতা, ৩অ। 

“পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ধানুষ্ঠটান ক'লে মোক্ষ 

লাভ করেন) অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া 

কশ্ধানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মীগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠবাক্তি বে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তির 

ভাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা! মান্য করেন, তাহারা 

তাহারই অনুষ্ঠান অন্ুবর্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের 

ধর্মরক্ষণার্থ কন্ধানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুষ্ু 
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অপ্রাপ্য নাই, ঘুততন্তং আমার কোন প্রকার ্র্তব্যও নাই, 

তথাপি আমি বন্মানষ্ঠান করিতেছি * | যদি আমি আলল্ 
হীন হইয়া! কখন কন্মাসষ্ঠান না করি, ভ্তাহা! হইলে সঙগদায় 
লোকে আমার অনুবর্তী হইবে, অতএব আঘি কর্ন না করিলে . 
এই স্যস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি  রর্ণসন্কর ও 
প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব |»? ও 

কালীপ্ররন্নসিংহের অনুবাদ । 

দেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির 
কথা এখনও বলি নাই। তীহারা বলেন যে, ঈশ্বর 

আছেন নত্য, এবং তিনি অষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাঁও বত্য। 

কিন্ত তিনি গাড়ির কৌচমানের মত ব্বহস্তে রাশ 

ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত ম্বহস্তে হাল ধরিয়া 
এই বিশ্বনংনার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম 

নংস্থাপন করিরা দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবভী 

হইয়া চলিতেছে । এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং 

জগতের স্ডিতিপক্ষে যথেষ্ট ও বটে। অতএব ইহার 

মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই 

»ও প্রয়োজন নাই । সুতরাং ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ 

করিয়া যে ভূমগুলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্দেয় 
. কথা। 
1 
। 
1 ₹ণ্ৃষ্ণ জথাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন । 
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ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া 

দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলে, এ কথা 

মানি। দেই গুলি জগত-রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট 
এ কথাও মানি। কিন্ত সেগুলি আছে বলিয়া যে 

উশ্বরের নিক্ষের কোন কাজের স্তান ও প্রারোক্নপ 

নাই, এ কথা কি প্রকারে দিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। 

জগতের কিছুই এসন উন্নত অবস্থায় নাই বে, বিনি 

সর্বশক্তিমান তিনি ইচ্ছ! করিলেও তাঁহার আর উন্নতি 

হইতে পারে না । জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া, 

বিজ্ঞান শাস্ত্রের নাহায্যে ইহাই বুঝিতে পাঁরি যে, জগৎ 

ক্রমে অনন্পুর্ণ ও অপরিণনাবস্তা হইতে সম্পূর্ণ ও 

পরিণতাবস্থায় আসিতেছে । ইহাই জগতের গতি, 

এবং এই গতিই জগত্কর্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। 

তাঁর পর, জগতের বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি 

না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পাকি £ব। জগৎ 

চরম উন্নতিতে পৌছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের 
অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাঁকি আছে। যদ্দি 

তাই বাঁকি আছে; তবে উশ্বরের হস্ত-ক্ষেপণের ব! 

কার্ষ্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? শজন, 

রক্ষা, পালন, ধ্বংন ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক 
কার্ধ্য আছে, উন্নতি মন্বষ্যের উন্নতির * মূল, 
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ধর্মের উন্নতি । ধর্শের উন্নতিও এশিক নিয়মে 

সাধিত হইতে পারে ইহাঁও ম্বীকার করি। কিন্তু 

কেবল নিয়ম-ফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে 
পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে 

তাহার অধিক উন্নতি দিদ্ধ হইতে পারে না, এমত 

বুঝিতে পারি না| এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে 
নে তীহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে 

বলিব? 

আপত্তিকারকেরা বলেন ষে, নৈঘর্ণিক যে নকল 

নিয়ম, তাহা ঈশ্বর ক্কৃত হইলেও তাহা অতিক্রম পূর্ীক 

জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য 

এনকল অতিশ্রকুত ক্রিয়া (80506) মানিতে 

পারি না। ইহার ন্যাধ্যতা স্বীকার করিলাম । স্বীকার 

করিয়া আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক 

ঈথরাবহারের প্রবাদ আছে ষে, তাহাতে অবতার 

অতিপ্রক্ীতের নাহায্যেই স্বকাধ্য রম্পন্ন করিয়াছেন । 

্ীষ্ট অবতারের এব্ূুপ অনেক কথ। আছে । কিন্ত শীষের 

পক্ষ নম্থনের ভার গ্রী্।নদিগেন উপরই থাকুক । 
আরও, বিষুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কুর্ম্ন, বরাহ, 

নৃরিত্হ প্রভৃত্তির এইরূপ কার্ধ্য ভিন্ন অবতারের উপাদান 
আর কিছুই নাই । এখন, বুদ্ধিমান্ পাঠককে ইহা বলা 
পন 
4 



২৪ ক্লঞ্চরিত্র | 

বাহুল্য যে মতস্ত, কুর্্, বরাহ, নৃবিংহ প্রভৃতি উপন্তানের 

বিষ়ীভূত পল্ডগণের, ঈশ্বরাবতারত্থের যথার্থ দাবি 

দাওয়া কিছুই নাই | লময়াস্তরে দেখাইব যে, বিষুতর দশ 

অবতারের কথাটা অপেক্ষারুত আধুনিক এবং বম্পুর্ণ- 

রূপে উপন্তার-মূলক । নেই উপন্তানগুলিও কোথা হইতে 
'আবিয়াছে, তাহাও দেখইব। ত্য বটে এই সকল 

অবতার পুরাণে কীত্িত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক 

অলীক উপন্তাস, ভণ্ডামি ও নষ্টামি স্থান পাইয়াছে, 
! তাহা বল! বাহুল্য । প্ররুত বিচারে শ্রীরু্চ ভিন্ন 
'আর কাহাকেও উশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার 

'করা সাইতে পারে না। 

রুষের যে রত্তান্তইকু মৌলিক তাহার ভিতর আঅতি- 

প্রকতের কোন বহায়ত! নাই | মহাভারত ও পুরাণ 

নকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিক্ষম্্া ত্রাঙ্মণদিগের নিবর্থক 
রচনায় পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কষের এ্রততি- 

প্রকুতের নাহাম্য গ্রহণ করা উক্ত হঈমাছে। কিন্তু, 

বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে ফে, রেগুলি মুল 

গ্ন্থের কোন অংশ নহে । আমিক্রমে লে বিচারে 

প্ররভ্ত হইব, এর এখন যাহা বলিতেছি, তাহা অপ্রমাণ 
করিব । দেখাইব যে, রুষ। 'সতিপ্রকূত কার্যের 

হবারা, বা নৈনর্গিক নিয়মের বিলঙ্ৰন দ্বারা, কোন বনর্ধ্য 
1৬ 

্. 
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সম্পন্ন করেন নাই | অতএব সে আপত্তি কষ সম্বন্ধে 

খাটিবে না । 

তার পর অবিশ্বানী বলিবেন, ভাঁল, মানিলাম' ঈশ্বর, 

অবতীর্ণ হইতে পারেন । কিন্ত কুষ্ণ যে ঈশ্বরাবতার, 

তাহার প্রমাণ কি? সেকথা পরে বিচাষ্য। এখন 

কোন উত্তর দিব না । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 

পাইলস 

মহাভারতে তিনস্তর | 

প্রীরুষ্, ঈম্বরের অবতার হউন, বা ন। হউন, তিনি 

স্বয়ং কখন লোকের কাছে আপনাকে ঈশ্বরের অবতার 

বলিয়া পরিচয় দিতেন না । নত্য বটে, মহাভারতে 

ও অন্থান্ত গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে, যাহাতে 

দেখিতে পাই, যে রুষ্চ আপনাকে ঈগর বিবেচনা 

করিয়া কথা কহিতেছেন । কিন্তু বুদ্ধিমান্ পাঠক বোধ 

হয় ভুলিবেন না যে, মহাভারত, বিষণ ও ভাগবত পুরাণ। 

বা হরিবংশ কবির কল্পনায় পরিপূর্ণ। দেই সকল 

কল্পনার মূলে একটু এতিহাদিক বৃতান্ত আছে মাত্র 
: কুলি বৃত্ত হইতে &ঁতিহামিক ব্ৃতান্ত যাধ্যমতে 
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বাছিয়া লওয়া উচিত । দে বিচার অতি কঠিন, 

নির্দোষরূপে কখনই নির্বাহ হইতে পারে না। তবে, 

ইহার কতকগুলি সদ্ুপায় আছে। তাহার একটি এইট 
ষে, মহাভারতেই সর্ধাপেক্ষা প্রাচীন রুষ্ণ কথা আছে' 

ইহা স্মরণ রাখা । যদি এমন কথ! পরবত্বী গ্রন্থে 

পাই যে, তাহা মহাভারতে নাই, তবে তাহা 

অনৈতিহানিক এবং অমৌলিক বলিয়া স্বীকার করিতে 

হইবে । 

এখন আমরা মহাভারতেও স্থানে স্থানে পাই যে, 

কৃষ্ণ আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচিত 

. করিতেছেন । কিন্তু সমস্ত মহাভারত, যাহা এখন 

মহাভারত বলিয়৷ প্রচলিত, তাহা এক ঘষয়ে এক 

ব্যক্তি কর্তৃক যে রচিত হয় নাই, তাহা যিনি গৌড়ামি 

পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি ও মনোযোগের নহিত পাঠ 
করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। আমি মঃ ভারত 

পুনঃ পুনঃ পড়িরা, এই টুকু বুঝিয়াছি বে, ৬ গ্রন্থের 

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে ।-_ প্রথম, একটী আদিম 
কঙ্কাল--তাহাতে পাগুবদিখের জীবন-বত্ত ভিন্ন আর 

কিছুই নাই । ইহা বড় সংক্ষিপ্ত অন্ততঃ এখনকার 

মহাভারতের সক্ষে তুলনা করিলে, বড় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ 
বলিয়া বোধ হয়।__ইলিয়ড্ বা পারাডৈস্লষ্টের মে 
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তুলনাঁয় খুব বড় গ্রন্থ বটে। ইহাতে কেবল অত্তি 
প্রাচীন কিশ্বদস্তী-_অর্থাৎ “পুরাণ”-__সংগৃহীত হইয়াছে . 

মাত্র । সেগুলি অধিক রঞ্িত করিবার কোন চেষ্টা 

দেখা যায় না। দ্বিতীয় স্তরে সেই প্রাচীন কি্বদস্তী 

বা'পুরাণগুলির বিশেষ সম্প্রনারণ--অনেক স্থানেই 
তাহার পুনরুক্তি হইয়াছে । এই দ্বিতীয় স্তরটি নমুদায় 

এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। ইনি প্রথম 
শ্রেণীর কবি-ইঠার ্ৃষ্টিকৌশল অতি আশ্তর্যা, 
চরিত্র-নিশ্াণশক্তি বিস্ময়কর,_রচনা। মধ্যাহন-রৌদ্রে 
গ্রভাদিত বমুদ্র-তরঙ্গভঙ্গের ম্যায় অনন্ত জ্যোতি- 

বিশিষ্ট । মহাভারত জীবনী হইয়াও যে আদ্যোপান্ত 

অদ্ভুত এক্যবিশিষ্ট হইয়াছে__পাগ্ুর অভিশাপ হইতে, 

যুধিষ্টিরের নরকদর্শন পথ্যন্ত যে জ্ঞানের অপেক্ষা কর্মের 

: প্রাধান্য, এবং কর্মের অপেক্ষা ধর্টের প্রাধান্য দেখি; 

তাহা তত্ববিৎ। লর্সশান্তুজ্ঞ। মহিমাময়। প্রতিভাশালী 

মেই কবির কীর্তি । যদি ব্যানদেব নাম দিতে হয়, 

তবে ইহাকেই ব্যানদেব বলিতে সম্মত আছি । কিন্ত 

এই কবি যে ভাবে ব্যাপদেবের কথা বলিয়াছেন, 

তাহাতে তাহাকে ব্যানদেব বলা যায় না। ব্যাস 

নিজেই মহাভারতের একটি অতি ভান্বর চিত্র / এরূপ 
. মহিমাময় খষি-চরিত্র কোথাও দেখিতে পাই না। 



হ৮ রুষ্চচরিত্র। 

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে । 

যে বাহ! যখন রচিয়া “বেশ রচিয়াছি* মনে করিয়াছে, 

সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে । মহাভারত 

পঞ্চম বেদ । এ কথার একটি গুঢ় ভাৎপর্য্য আছে | 
চারি বেদে শুদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই 
কিন্তু 8183৪ 7:0908610: লইয়া! তর্কবিতর্ক আজ্ত নৃতন 

ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ 

প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন খষির বিলক্ষণ 

বুৰিন্নাছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর 

লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার । তীহার। 

বুঝিয়াছিলেন, যে আপামর নাধারণ সকলেরই শিক্ষা 
বাতীত মমাজের উন্নতি নাই । কিন্তু তাছার। 

_ আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রাতিভাশালী পূর্বপুরুষ- 
এপিগিকে অবজ্ঞা করিতেন না। তীহারা “অতীতের 
মহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে" বড় ভয় করি ৪ম । 

পূর্ধপুরুষেরা বলিয়া গরিয়াছেন, যে, বেদে শুদ্র ও 

সত্রীলোকের অধিকার নাই--ভাল, সে কথা বজায় রাখ 

যাউক। তীহাঁরা ভাবিলেন, সে কথা বজায় রাখিয়া 

চলা যায়, এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাছা 

শিখিবার তাহা স্ত্রীলোকে ও শুদ্রে বেদ অধ্যয়ন না 

করিয়াও এক স্থানে পাইবে। বরং যাহা অর্কজধন- 
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মনোহর এমন সামত্রীর বঙ্গে বুক্ত হইয়া সর্বালোকের 

নিকট দে শিক্ষা বড় আাদরণীয় হইবে। তিন স্তরে 

সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, ত্তাহা 

ব্রাহ্মণদিখের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্তি । *% 

কিন্ত এই কারণে ভাল মন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর 

শানিয়া পড়িরাছে। শান্তিপর্ব, অনুশাসনিক পর্ক, 

ভীগ্মপর্দে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়, বনপর্দে মার্কগেয়- 
মনা পর্জধাধ্যায়। উদ্যোগ পর্দে প্রঙ্গাগর পর্দা ধ্যায় 

ই ভৃতীয় স্তর দধণার কালে রচিত বলিয়া বোধ হর । 

পক্ষান্তরে আদিপর্দ্ের শকুন্ভলোপাখ্যানের পুর্কের ষে 

অংশ এবং বনপর্ধের তীর্ঘযাত্রা পর্দাধ্যায় প্রভৃত্তি 

অপরুষ্ট অংশও এই স্তর-গত। 

এই ভিন সুরের নিল অর্থাৎ প্রথম জতরই প্রাচীন, 

. এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে । বাঁহা দেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় ব। তৃতীয় 

স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকগ্সিত অনৈতিহানিক বৃতান্ত 

বলিয়া! আমাঁদিগের পরিত্যাগ করা উচিত। 

এক্ষণে মহাভারতের অর্বপ্রাচীন স্তর আলোচন। 

করিয়া, রুষ্রশ্বান্ধে আমরা এই কষটি কথা পাই । 

ক স্বশৃ্্থিজবন্ষুনাং : ত্রয়ী ন ক্রতিগোচরা। কন্ধশ্েয়সি সু মুঢ়ানাং শ্রেয় 
এবং 8 ইতি ভারতমাখানং কৃপয়! মুনিনা কৃতং। 

শ্রমস্তাগবত | ১ স্ব) 8 জ। ২৫। 
সর্ট 
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(১) কুষ্ণকে প্রথমাবস্থায় কেহ বিষ্ণুর অবতার 

গ্রলিয়। স্বীকার করে ন1। 
(২) ক্রমে অনেকে স্বীকার করে বটে, কিন্ত নে 

কথা লইয়া বড় বিরোধ উপস্থিত হয়। এক পক্ষে 

পাগুবেরা_ভীম্ম তীহাঁদিগের নেতা । দ্বিতীয় পক্ষের 

নেতা শিশুপাল, প্রথম বিবাদেই নিহত হয়েন; কিন্ত 

দুর্ব্যোধন, কর্ণ, প্রভৃতি চিরকালই বিরোধী রহিলেন। 

(৩) মহাভারতে এমনও আছে যে, যাহারা তাহার 

দেবন্ব স্বীকার করে, তাহারাও তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া 

ব্বীকার করে নাই। অনেক স্থানেই তিনি ও তঙ্জুন 

নরনারারণ নামক প্রাচীন খধির অবতার বলিয়া 

পরিচিত হইয়াছেন । কৌন কোন স্থানে তিনি বিঝুর 

অবতার বলিয়া কবিত না হইয়া কেবল বিষুর 

 মস্তকস্থিত একটি কেশের অবতার বলিরা বনিত 

হইয়াছেন । এ কথার তাখপধ্য এই যে, এক জন 

মনুষ্যের সহিত, তাহার মন্তকের এক গাটি চুলের 

যত প্রভেদ--ভগবান্ বিষুর নঙ্গে কুষ্ণের ততটা 

প্রভেদ । এ নকল কথা, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। তবে 

ইহাতে বুঝার পে, অনেক দিন পধ্যন্ত হিন্দুদিশ্নের 

মধ্যেও কৃ্ের উশ্বরস্থ অ্বীর্তত হইত না! 

(৪) ভাহাকে কেহ অবতার বলিয়া স্বীকার করুক 
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বানা করুক, তিনি নিজে কখন আপনাকে অবতার 

বলিক্না পরিচিত করেন নাই, অথবা কাহারও নঙ্গে 

.এমত ব্যবহার করেন নাই, যে, তাহাতে নিজের, 

ঈশ্বরত্ধ ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা! বুঝা যায়। সত্য বটে, 
শান্তি পর্দে এমন কথা৷ দুই এক জায়গায় আছে, কিন্ত 

নে তৃতীয় স্বরে । বত্য বটে অন্থান্য স্থানে অজ্জুনের 

নিকট গোপনে-ষথা, ভগবদ্দীত পর্বাধ্যায়ে, তিনি 

আপনাকে পরব্রক্ম বলিরা পরিচিত করিয়াছেন, কিন্ত 

দেও মহাভারতের তৃতীয় বা দ্বিতীয় স্তরে । দ্বিতীয় 

বা তৃতীয় স্তরেও এমন কথা বড় ছুললত। সচরাচর 

কষ আপনাকে সামান্য মনুষ্য বলিরাই পরিচিত 
করেন- নামান মনুব্যের মত ব্যবহার করেন । তিনি 

অপমানিত হইলে, অথবা পাপিষ্ঠের নিকট, তেজন্বী 

বটে, কিন্তু নচরাচর বড় বিনীত । 

(ও) তিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া কখন দৈব বা 

মন্ুষ্যাতীত শক্তির ছারা কাধ্যনিদ্ধ করেন নাই । এমন 
কথা মহভারতে তি যাহা আছে, তাহ! তৃতীয় স্তরে |ঙ্চ 

ক ০৫38 0 701 1 08 895. [নর রি ৪৫ টান র্ ৪7 রা 

88 1020056190৯ 01 131471059০৮ 00৫) ৪৮ 900০ আ/259 8050 0019 00010 

88 89 15100) 1১0003১0000 12080 ০৮০ 0101514500075 00১9 0157010501৮ 

02080) 810 90187 00077) 0০100 10501097010 0167160.09201:0977 (86 

৮০১৮০019১90 17070688191 0006 0005৮ 180৮ ৫905৮০0800০ ০90০ 

11875500925 00৩7 81875) 816৫ ০০৫০/7-৩5০৫ 89992910460 0000)৭% 

সি র্ি 
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(৩) তাহার জীবনের উন্দেশ্য-_ধর্্-ৃদ্ধি। ধর্শর্ির 

দন্ত তিনি দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন--(১) 

ধন্ধ্রপ্রচার, (২) ধন্ধমরাজ্য বংস্থাপন। ধর্মপ্রচার তিনি 

বক্ততা দ্বারা করিতেন না।_-মাপনার জীবনের 

2090595 0 (৮1810 04800509 01 0098৮ 15100 5000019251৮ 

চি 07115-1]) 0011010840100008 010)) 85০ 09০1৮ 3469 10৮ 06 [মহা 
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2000 ৮1000 05৫৮100100৭ 10090500526. 9000790101 মা20 0006 

ইত 91 00)8 10550) 811 006 01108008800 1005 076 1001050000409৯০1 

174586718 1)71167)4478110751015, 27161 % 21427 

দুল 9৮0৭7015085 (অথাৎ ভগবদগীতা পব্বধ্াায় ভিন) 0০ 0110 

2৮09 011008008 15 109800011010 81017000110. 50000 ৮15 01807001 

71010106 77010 17 200৭1 01 006 ন16881905 1060 15 61)01)1101 200 101010177 
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ল01)20।0৮ (6011158 11001716601 111]910ি 0171015 [0 ১) চো 

9000 9006462011958010007) 01010180008, 1100 81077010017, প0সখতসতা 
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০৮1001115 ঘা 07101051০০0 18 ৫1676 %8 &0 89009005080 02 

৪৩0010010 70)1)1669৮00- 

1910৫ 167 77715978 778170% 22070770. 

পাঠক মনে ভাবিতে পারেন, আমরা বুঝি বুধের দেবত অস্বীকার 
করিব, নহিলে, শরুপক্ষের এসকল মত সমর্থন করি কেন? ভাতা নহে, 
শক্রপক্ষের কথাতেই আমাদের মত প্রমানীকৃত করিব । আমাদের মত। 

রূ্ক আদর্শ মনুযা। আমাদের ইচাঁও মহ, যে ঈশ্বর বাতীত কেহ আদর্শ 

মন্যা হইতে পারে না। কেন না নমুষ্যমাত্রেই অসম্পূর্ণ 
রদ ঘর 
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করিয়া করেন নাই-_পাপ পুণ্যের দণ্ডবিধানের দ্বারা | 

এই দকল রুথা আমরা প্রচারে ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিব, 
ইচ্ছা আছে । 

এখন পাঠক জিজ্ঞানা করিবেন, এ মনুষ্য-চরিত্র 

না 'উশ্বর-চবিত্র ?-উত্তরে,। আমাদেরও জিজ্ঞান্য, 

পাঠকের কি বোধ হয়? কিন্তু আমরা এখন উত্তর 

চাই না । আমাদের কথাগুলি শেষ হইলে, পাঠককে 

জিজ্ঞনা করিব, পাঠকের কি বোঁধ হয় ? 

যন্ঠ পরিচ্ছেদ । 

বাল্যলীল! । 

মহাভারতে গ্লীরুষ্খের বালাবস্থার কোন বর্ণনা 

নাই । মহাভারতে তাহাকে দ্রোপদী হ্বয়স্থরে প্রথম 

দেখি, যদ্ুবংশের নেহুস্বরূপ ঈাড়াইয়া আছেন, সুতরাং 

মহাভারতে বালারত্বান্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই । 

অতএব ব্রজলীলা, গোকুল বৃন্দাবন, কংসবধ, মখুরা-জয় 

প্রভৃতির কোন কথা মহাভারতে নাই। কেবল 
যেখানে সভাপর্কে শ্রীরুষ্চ জরাসন্ধের পরিচয় দিতেছেন 

নেইখানে কংনবধের ও মথুরার সামান্য প্রসর্দ আছে । 

লীলার কোন কথাই নাই। 



তঃ কুষ্চরিত্র | 

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, কৃষ্ণের এই আদিম 

জীবনী মধ্যে যাহার প্রমাণ না পাইব, তাহ অসত্য ও 

পরবর্তী কবিদের কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে 

হইবে । তবে দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণকালে দ্রৌপদী রুষকে 

যে নকল স্কতিবাকে আহত করেন, তন্মধো ব্রজনাথ 

ও গোপীঙ্গনবল্পভ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। সমগ্র 

মহাভারতে সবে এই একবার ব্রজ শব্দটি ব্যহৃত 
হইয়াছে । আর বনপর্ধে এক স্থানে প্রীরুষ্জ নন্দনন্দন 

নামে অভিহিত হইয়ছেন। আর শিশুপালবধ 

পর্দাধ্যায়ে যেখানে শিশুপাল ভীম্মকে কুঁফ্চ্চনার 

জন্য ভত্রনা করিতেছেন, সেইখানে অনেকগুলি কথা 
পাওয়া যায়। ভীম্মকে শিশুপাল বলিতেছেন, 

« যাহাকে বালকেরাও স্বণা প্রদর্শন করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ 

হইয়া সেই গোপালের* প্রশংসা করিতেছ। কৃ্জ বালা- 

কালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষ নষ্ট করিস ছিল, 

তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূগ্ঠ কাষ্ঠময় শকট “াদস্বারা 
পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অভভূত্ত কম্ম? না 

ৰান্সীকপিও মাত্র যে গোবদ্ধীন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, 

তাহাই বিশ্ময়কর? এই ওদরিক বাসুদেব পর্বতোপরি ত্রীড়!1 

করিতে করিতে-যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিণ, তাহ? 

শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধত্বভাব গোপবালকের| বিম্ময়াপরর 

₹ গোপাল অর্থে গোয়াল 77777 
চে 
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হইয়াছিল। এই ছুরাত্বা বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত্ত 

হইয়া তাহাকেই মংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্ষ্যেই 

বিন্মিত হইয়াছ ??ঃ দীন 

আর এক স্থানে শিশুপাল ভী্মকে বলিতেছেন,__ 

“এই বাসুদেবের পুতনাঘাত প্রতৃতি ক্রিয়া সকল কীর্তন 
করিয়া আমাদিগের অস্তঃকরণে সমধিক বেদন] প্রদান 

করিলে 1” 

এই কয়টি কথা ভিন্ন মহাভারতে শ্রীরুষ্ের 

বাল্যলীলা মন্বন্ধে আর কিছুই নাই। একথা গুলি 
যে প্রক্ষিপ্র, তাহা আমরা স্থানাম্থরে দেখাইৰ | 

আর আসল কথাটা পাঠককে বলিতেছি, মনোষোগ 

করুন। এই অগ্টাদশপর্দ মহাভারতে ব্রজগোলী 

বা রাধিকার কোন প্রসঙ্গ কোথাও নাই । নামমাত্র 

নাই । ইঙ্গিতমাত্র নাই | ইহাতে কি সিদ্ধান্ত করিতে 

হয়£ কুষ্গঙন্ধে ব্রজগোপীর কথা। নৰ অমুলক, 

এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সব মিথ্যা, সব পরবতী 

পুরাণ রদিগের কাব্যকল্সনা মাত্র । যদি কৃষ্ণচরিত্রের 

. শ্রমন কদধ্য পরিচয়ের কিন্বদন্তী মহাভারত প্রণয়ন 

কালে ঘুণাক্ষরেও প্রচলিত থাকিত, তবে শিশুপাঁলের 

তিরস্কার বাক্যে তাহা! অবশ্য সন্নিবেশিত হইত । 

শিশুপাল রুষ্কের যতগুলি দোষ দেখাইয়াছেন, 
নুর্ধাপেক্ষা এইটি গুরুতর হইত ।' যদি ইহার কিছুমাত্র 
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প্রবাদ প্রচলিত থাঁকিত, অদ্ধিতীয় কাব্যকুশল মহা- 

ভারতের কবি কখনই তাহ! ছাড়িতেন না। সুতরাং 

দিদ্ধান্ত এই যে, ব্র্ছগেপীর কথা৷ একেবারে অমূলক । 

পরম পবিত্র কুষ্চরিত্র এ দোষে দুষ্ট নহে! 

তবে কথাটা আনিল কোথা হইতে ? বিষুঃপুরাণ 

বর্তা ৰ৷ ভাগবতকার ইহা প্রথম প্রচার করিয়াছেন। 

আবার রহস্যের কথা এই যে, বিষুপুরাণকার ও 

ভাগবতকার নাধারণতঃ ব্রজগোশীদিগকে সৃষ্টি করিয়া- 

ছেন বটে, কিন্ত নিষ্ুপুরাণে বা ভাগবতে রাধিকার নাম 

ন্ধও নাই; সে আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারের কৃষ্টি । 

এখন এই বহুতত্বদশী বিচক্ষণ কবি ও দীর্শনিকেরা 

যাহাকে পরব্রন্ধ বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, 

তাহার বম্বদ্ধে এমন কদধ্য কথার স্থষ্টি করিলেন কেন? 

কথাটা অনেকবার বুঝান হইয়াছে। বুঝিলে কথাটা 

আদৌ কদর্ধা নয় । আরাধনা শব্দ যে ধাতু হইতে নিষ্চর 
হইয়াছে; রাধা শব্দও যেই ধাতু হইতে 6 পন্ন 

হইয়াছে। রাধ-দাধনে, প্রাণী, তোষণে, পুঙ্গনে | 

যে ঈশ্বর ভক্ত দেই রাধা । ভক্তে ও ঈশ্বরে যে অনুরাগ 

তাহাই রাধারুফের প্রেম । এ রূপকের তাঁৎ্পর্য্য পরে 

সবিস্তারে বুঝাইব ও | 
৬০০ 
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- দ্বিতীয় অধ্যায়। 

দ্রৌপদী স্বয়স্থর | 

প্রথম পরিচ্ছেদ ৷ 

লক্ষব্ধে। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কুষ্ককে মহাভারতে 

প্রথম দ্রৌপদী স্বযন্বরে দেখি । সেখানে তাহার দেবন্ধ 

কিছুই সুচিত হয় নাই। অন্যান্য ক্ষতরিঘদিগের ন্যায় 

তিনিও অন্যান্য যাদবের নিমন্থ্রিত হইয়া পাঞ্চালে 

আরিয়াছিলেন । তবে অন্যান্য ক্ষভ্রির়েরা দ্রৌপদীর 

স্মাকাজ্ষীয় লক্ষ্যবিন্ধনে প্রয়ান পাইগ়াছিলেন, কিন্ত 

যাদবেরা কেহই নে চেষ্টা করে নাই। দ্রোপদী ন্বয়ন্বর 

যে আদিম মহাভারত ভুক্ত, তদ্ধিষয়ে সংশয় করিবার 

'কোন কারণ আমরা দেখিতে পাঁই না। আর 

দ্রৌপদী স্বয়স্বর ব্যতীত মহাভারত অমম্পূর্ণ হয়। 
মহাভারতের কোন অংশ. আদিম স্তর ভুক্ত কিনা? 

এ কথা মীমাংসা করিতে হইলে আগে দেখিবে সে 

ঠ 



ও রুষ্ণচরিত্র। 

অংশ বাদ দ্রিলে মহাভারতের অবশিষ্টাংশ অনংলগ্ন হয় 

কি না। যদি হয় তবে কিচার্ধ্য অংশ আদিম মহাভারত 

ভুক্ত বটে। দ্রৌপদী হ্বয়ন্বর তাই। 
পাশুবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

কিন্ত নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। ছুর্যোধন তীহাদিগের 

প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহারা 

আত্ম রক্ষার্থে ছঘ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিত্েছিলেন | 

এক্ষণে দ্রৌপদী হবয়স্বরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে 

এখানে উপস্থিত । 

এই অমবেত ত্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় মণ্ডল মধ্যে কেবল 

কুষ্ই ছন্মবেশযুক্ত পাগুবদিগকে চিনিয়াছিলেন | 

উচ্া ঘে ভিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়া- 

ছিলেন। এমন ইঙ্গিত মাত্র নাই। মনুষ্য বুদ্ধিতেই 

তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ। 

তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয়! যিনি এই 

বিস্তীর্ণ শরানন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জুন 
তাহাতে আর নন্দেহ নাই । আর বিনি বাহুবলে 

বক্ষ উৎপাটন পূর্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডর্নে প্রবিষ্ট 
হইতেছেন, ইহার নাম বকোদর 1” ইত্যাদি । 

ইার পরে নাক্ষাৎ হইলে যখন তাহাকে যুরধিষ্টির 
কিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, "কি প্রকারে তুমি 

সি 
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আমাদিগকে চিনিলে ?” তাহাতে ভিনি উত্তর 

করিয়াছিলেন, “ভম্মাচ্ছাদ্িত বহ্ছি কি লুকান থাকে % 
প্রাগুবদিগকে সেই ছদ্ঘবেশে চিনিতে পারাঃ অতি কঠিন, 

আর কেহ যেচিনিতে পারে নাই, তাহ! বিস্ময়কর 

নহেঃ কৃষক যে চিনিতে পারিয়াছিলেন, স্বাভাবিক 

মানুষ বুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন, ইহাতে কেবল ইহাই 

বুঝায় যে অন্তান্য মনুষ্যাপেক্ষা শ্তিনি তীক্ষ বুদ্ধি 
ছিলেন । মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিক্ষার 
করিয়া বলেন নাই; কিন্তু রুষ্ের কার্যে বর্ধত্র 

দেখিতে পাই, যে তিনি মনুষ্য বুদ্ধিতেই কার্ধ্য করেন, 
বটে, কিন্তু তিনি বর্ধাপেক্ষা তীক্ষবুদ্ধি মনুষ্য । এই 
বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা বায় না। অন্ঠাম্ত বৃত্তির 

স্যার তিনি বুদ্ধিতে ও আদর্শ মনুষ্য । সকল বৃত্তির 
স্কৃ্তি ও নামপ্পম্তের, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের তিনি, চরমাদর্শ। 
আমরা এই কথাই ক্রমে পরিস্ফুট করিব । 

অনন্তর অর্জুন লক্ষ্য বিধিলে নমাগত রাজাদিগের 

দঙ্গে তাহার বড় বিবাদ বাধিল। অর্জুন ভিক্ষুক 

ত্রান্মণ বেশধারী | একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় 
রাজাদিগের মুখের গ্রাম কাড়িয়া লইয়া যাইবে ইহা! 

তাহাদিগের লহ্য হইল না । তাহারা অঞজ্জুনের উপর 

আক্রমণ করিলেন । যতদূর যুদ্ধ হইরাছিল, তাহাতে 
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অর্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় 
নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এই টুকু রুফের 

প্রথম কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়া- 

ছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ । বিবাদ 

মিটাইবার অনেক উপায় ছিল | তিনি নিজে বিখ্যাত 

বীরপুরুষ, এবং বলদেব; সাত্যকি প্রাভৃত্তি অদ্বিতীয় 

বীরের তাহার সহায় ছিল। অর্জুন তাহার আত্মীর, 

পিতৃত্বন্তপুক্্র। তিনি যাঁদবদিগকে লইয়া ঘমরক্ষেত্রে 

অঞ্জনের পাহায্যে নামিলে তখনই বিবাদ মিটিয়া 

যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন । কিন্তু রুঝঃ 
আদর্শ ধার্রিক। যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে 
তাহার জন্ত তিনি কখনও যুদ্ধে প্রব্ত্ত হয়েন নাই | 

, মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই, যে কুক ধন্দার্থ 

ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্ররুত্ব হইয়াছেন । আম্মরক্ষার্থ 

ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধন্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের নক্ষার্থ 

যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম। আমরা বাঙ্গাপিজান্ি, 

আজি দাত শত বৎসর সেই অধর্ম্ের ফলভোগ 

করিতেছি । রুষ্ণ কখন অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই । 

আর ধর্শস্থাপন জন্য তাহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল 
না। যেখানে বুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, নেখানেও 

যুদ্ধ না করাই অধর্ম। কেবল কাশীরামদান, বা 
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কথকঠাকুরদের কথার মহাভারতে যাহাদের অধিকার, 

তাহাদের রিশ্বান লই সকল যুদ্ধের মূল। কিন্তু মূল 
মহাভারত বুদ্দিপূর্বক পড়িলে এরূপ বিশ্বান খাকে না | 

তখন বুঝিতে পার! যায়, যে ধশ্্ার্থ ভিন্ন ক্ুষ্চ কথনও 

কাহাঁকেও যুদ্ধে প্রন্বত্তি দেন নাই। নিজেও করেন নাই । 

তিনি যুদ্ধে সর্বপ্রধান বীর বলিয়া তৎকালেই শ্বীরুত। 
তাহার এইরূপ যুদ্ধে ৰিরাগ, এইরূপ নিয়মপূর্বক ধন্দার্থ বুদ, 

জীবনে বা কল্পনায় আর কোথাও দেখা যায় নাই । 

এতিহানিক লত্রাট শ্রেষ্ঠ আকবরে, কাব্যগত ধর্ম্মকীর- 

শ্রেষ্ঠ দেবব্রত ভীম্মেও ইহ! দৃষ্ট হয় না । কেবল এই 
আদর্শ মনষ্যের দেখা যায় । 

এখানেও কষ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। 

তিনি বিবদমান ভুপালবন্দকে বলিলেন, “ভুপালরন্প । 

ইহারাই রাজকুমারীকে ধণ্মাত লাভ করিয়াছিলেন, 

তোমার! ক্ষান্ত হও আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।*ধম্মতঃ ! 

ধম্মের কথাটাত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই । 

সেকালের অনেক ক্ষভ্রিয় রাজা-ধন্মভীত ছিলেন ; 

'রুচিপুর্জক্ক কখন অধর্মে প্রবৃত্ব হইতেন না । কিন্তু এ 

সময়ে রাখান্ধ হইয়া ধর্মের কথাটা ভুলিয়। শিয়াছিলেন। 
কিন্তু যিনি প্রকৃত ধন্মাত্বা; ধর্্বৃদ্ধিই বাহার জীবনের 

উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম কোন পক্ষে তাহ। 
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ভুলেন নাই । ধর্মবিস্থ দি গে ধর্্মন্মরণ করিয়া দেওয়া, 
ধশ্ানভিজ্ঞদিগ্রকে ধর্ম বুঝাইয়া দেওয়াই তাহার কাজ । 
আমরা মহাভার হীয় কৃষ্ণ চরিত্রে ইহার অলজ্ঘ্য প্রমাণ 

দেখাইব। “অশ্বথামা হত ইতি গজ; প্রভৃতি দুই 

একটা কথ মাত্র ধাহারা অবগত আছেন। এবং নে 

বরকল কথা৷ কোথা! হইতে আনিল, তাহার নন্ধান করেন 

নাই, তাহাদের এই সকল কথা অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবে । 

রুষ্ের উপানক ও রুষ্চনিন্ুক, উভয়েই কূফের 

অবমাননা করিয়া থাকেন । কৃঝ্খের আধুনিক উপা- 

মকের। তীহাকে দে ভাবে চিন্তা করে, তাহা অত্তান্ত 

নিন্দনীয়, আর বাহারা ভাহার উপানক নহে, 

তাহার! দেই নিশানীয় উপাননা দেখিরাই তাহার 
 প্রাতি বিছ্বেষ ভাবাপন্ন। বীহাকে লম্পট, মিথ্যা- 

বাদী, কুরকম্পান্বিত বলিয়া মনে জানি, তিনি 

কদাচ উপার্য নহেন। এরূপ উপাগ্যের উ লনা 

অধন্ম এবং আ্মাবনতি জনক । রুষ্ের যদি বথার্থ 
এইরূপ চরিত্র হর, তবে ক্ুষ্৫োপাননা দেশ হইতে 

উঠিয়া যাওয়াই ভাল। আর তাহা না হইয়া তিনি 
যদি আদর্শ চরিত্র হয়েন, তবে তিনি মনুষ্যই হউন, 

আর দেবতাই হউন, ভক্তির পাত্র। কেবল মনুষ্য 

হইলেও? ষে অর্থে আত্োক্নতির জন্য উন্নতন্বভাবের 
চ্ 
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প্রতি ভক্তি ও তদালোচনাকে উপার়না বলা যায়, 

উপাননার নে অর্থে আদর্শ মনুষ্য উপার্য। তারপর . 

তাহার সমুদীয় চরিত্রের আলোচনা করিয়া যদি কাহারও 

এমন বিশ্বান জন্মে যে এই আদর্শ মনুষ্য ঈশ্বরের অব- 

তার, তিনি তাহাকে অবশ্য দেই ভাবে উপারনা 
করিবেন । যাহার পে বিশ্বার না জন্মিবে, ভাহার দে 

ভাবে তাহাকে উপাদনা করা অনুচিত । আমরা 
কাহাকেও ক্লফোপারনায় অনুরোধ করি নাও করিব 

না। বরং যেখানে বিশ্বাসের অভাব, সেখানে উপালনা 

নিষেধ করি। বিশ্বাধের অভাবে, পরের দেখিয়া, 

পরের মতে মত দিয়া উপাননী করা চিত্তের অবনততি- 

কর। আমরা কেবল চিন্তা ও বমালোচনা করিতে 

বলি। চিন্তা ও সমালোচনার ফল বাহা হইবে, 

ভদনুনারে কাধ্য করিতে বলি । মনে এক, মুখে আর 

ইহা যেন না হয়॥। যেমন বুঝিবে, তেমনি করিবে 

তাহাতে কোন সঙ্কোচ বা ভয় করিও না। 

ুঁপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন,ইইারাই রাজকুমারীকে 
ধশ্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই ।* শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন । যুদ্ধ ফুরাইল | 

পাগুবেরা আশ্রমে গেলেন। 

শপ 



8৪ কুষ্ণচরিত্র | 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

পাগুব সাক্ষাৎকার 

অঞ্জন লক্ষ্য বিধিয়া, রাঁজগণের পহিত যুদ্ধ সমাপন 

করিয়া ভ্রাভৃগণ রমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন । 

রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন । এক্ষণে 

রুষ্ণের কি করা! কর্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়স্থর ফুরাইল, 
উৎসব যাহা ছিল তাহা ফুরাইল, ক্ষ্ণের পাঞ্চালে 

থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে 

স্বন্থানে ফিরিয়া গেলেই হইত । অন্যান্য রাজগ্রণ 
তাহাই করিলেন । কিন্তু কুষ্। তাহা না করিয়। 

বলদেবকে বঙ্গে লইয়া যেখানে ভার্গৰ কম্মশালায় 

ভিক্ষুক বেশধারী পাগুবগণ বান করিতেছিলেন; ঘেই 
খানে গিয়া যুধিষ্টিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন । 

সেখানে তাহার কিছু কাছ ছিল না-_যুপিঃরের 
সঙ্গে তাহার পুর্বে কখন সাক্ষাৎ বা আলাপ |ছল না, 

কেন না মহাভারতকার লিখিমাঞ্ধেন যে "বাসুদেব 

যুধিষ্টিরের নিকট অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্রক 
আপনার পরিচর প্রদান করিলেন ।” বলদেবও এরূপ 

করিলেন । যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে 

হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে 
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পরম্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল 

না। কুঞ্চ পাগুবে এই প্রথম, সাক্ষাৎ । কেবল 

পিতৃত্ন্পুত্র বলিয়াই রুষ্ণ তীহাদিগকে খ.জিয়া লইয়া 

তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন । কাজটা 

দাধারণ লৌকিক বাবহার অনুমোদিত হয় নাই । 
লোকের প্রথা আছে বটে যে পিসিত, বা মামিত ভাই 

বদি একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাঁচক 
হইয়া তাহাদের বক্ষে আলাপ করিয়া আইনে । কিন্ত 

পাগুবেরা তখন লাগান্য ভিক্ষুক মাত্র; তীহাদিগের 
সহিত নাক্ষাৎ করিয়া ক্ুষের কোন অন্ীষ্টই সিদ্ধ 

হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না । আলাপ করিয়। ক্ষও যে 

কেন লৌকিক শভীষ্ট পিন্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় 

না! তিনি কেবল বিনয় পূর্বক যুধিষ্টিরের জঙ্গে 

সদালাপ করিয়৷ তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া ফিরিয়া 

আনিলেন। এবং তার পর পাঁগুবদিখের বিবাহ 

নমাপ্তি পর্যন্ত পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান 

করিতে লাগিলেন | বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি 

“রুতদার পাগুবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদুষ্য 
মণি, স্বর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বলন, রমণীয় 

শয্যা,বিবিধ গৃহদামত্রী,বহুনংখ্যক দাসদানী, সুশিক্ষিত 
গজব, উতুষ্ট ঘোটকাঁবলী, অসংখ্য রথ এবং কো 
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কোটী রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়! প্রেরণ করিলেন ।” 

এ নকল পাগুবদিগের তখন ছিল না। কেন না তখন 

তাহারা ভিক্ষুক এবং ডুনবস্থাপন্ন । অথচ এমকলে 

তখন তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না তাহারা 
- রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়! গৃহী হইয়াছেন । সুতরাং 

যুধিষ্টির “কৃষ্ণ প্রেরিত ভরব্য নামস্ত্রী নকল আহ্লাদ 

পুর্ধক গ্রহণ করিলেন ।” কিন্তু ক্ল্ণ তীহাদিগের সঙ্গে 
- আর নাক্ষাৎ না করিয়া ্বন্তানে গমন করিলেন । তার 

পর তিনি পাগুবদিগকে আর খোঁজেন নাই। যে 

প্রকারে দৈবগতিকে পুনর্ধার পাগুবদিগের নহিত 

তাহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব । 

বিন্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিস্বার্থ 

_ আচরণ করিতেন, দিনি দুরবস্থাগ্রস্ত মাত্রেরই হিতানু- 

নন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রত স্বরূপ করিয়াছিলেন, 

পাশ্চাত্য মূর্ধের। এবং তাহাদের শিষ্যগণ দেই কে 

কুকম্ানুরত্ত; দুরভিনদ্ধিবুক্ত, ্ুর এবং পাপাঁচারী 
বলিয়া স্ডির করিয়াছেন। এতিহানিক তত্ত্বের 
বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ত্র না 

থাকিলে এইরূপ ঘটহি সম্ভব। স্ুল কথা এই। যিনি 
আদর্শ মনুষ্য, তাহার অন্যান্য সদ্ঘতির ন্যায় প্রীতিততি 
ও পূর্ণবিকশিত ও ন্মৃততি প্রাপ্ত হওয়াই নস্তব | পীর, 
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- যুধিষ্টিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন,তাহা অনেকেরই 

গুর্দ বন্ধিত সধ্যস্থলে করা অন্তব। বুধিষ্টির কুটুম্ব ঃ 
যদি কৃষ্ণের লঙ্গে পূর্ হইতে তাহার আলাপ প্রণয় 
এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহ! হইলে তিনি যে ব্যবহার 

করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত 

হইতে পারিতাম--বেশী বলিবার অধিকার থাকিত 
না । কিন্ত যিনি অপরিচিত এবঞ দরিদ্র ও হীনাবস্থা- 

পন্ন কুটুশ্বকে খুঁজিয়া লইরা, আপনার কাধ্য ক্ষতি 

করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাহার প্রীতি আদর্শ 

আীতি। কুষ্কের এই কাধ্যটি একটি ক্ষুদ্র কার্ধা বটে, 
কিন্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কার্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় 

পাওয়া যার । একটা মহৎ কাষ্য বদমায়েদেও চেষ্টা 

চরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে । 

কিন্ত বাহার ছোট কাজগুলিও ধশ্মাগ্তার পরিচায়ক, 

তিনি যথার্থ ধন্াতা। তাই, আমরা ক্ৃষ্ক্কৃত ছোট 

বড কল কাধ্যের রমালোচনায় প্ররৃস্ত হইয়াছি। 

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমরা এ প্রণালীতে কখন 

কুচকে বুবিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া 
কুষ্ণ চরিত্রের মধ্যে কেবল “অশ্বথামা হত ইতি গজ” 

এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি । অর্থাৎ যাহ নত্য 
এবং এতিহাবিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, 
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যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়। 

'আছি। “অশ্বথাম। হত ইতি গজঃ* কথার, ব্যাপারট। 

যে মিথ্যা এবং প্রক্ষিপ্ত, তাহা দ্রোণবধ পর্ধাধ্যায় 

মালোচনা কালে আমরা প্রমাণীরুত করিব | 
এই বৈবাহিক পর্কে ক্লু সম্বন্ধে একটা বড় 

তামাসার কথা বাঘোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

তাহ! আমাদিগের রমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ন] 

হইলেও তাহার কিঞিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক নিব্চেমা 

করিলাম । দ্রপদরাজ কন্যার পঞ্চন্বামী হইবে শুনির। 

তাহাতে আপত্তি করিতেছেন । ব্যাত্তাহার আপি 
খণ্ডন করিতেছেন। খগুনোপলক্ষে তিনি দ্রপদকে, 

একটী উপাখ্যান শ্রবণ করান | উপন্যাদটি বড় অদ্ভুত 

ব্যাপার | উহার স্থুল তাৎ্পধ্য এই যে, ইন্দ্র একদা 
গঙ্গাজলে এক্টী রুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন । 

তাহাকে জিজ্ঞানা করেন, যে তুমি কেন কীঁদিত্ছে? 

তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে “আইন দেখাই০৩ছি।” 

এই বলিয়া নে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দ্রেখাইয়া দিল যে 

এক যুবা এক যুবতীর নঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে । 

* তাহার। ইন্দ্রের যধোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্ুদ্ধ 

হইলেন। কিন্তু যে" যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, 
তিনি স্বয়ং মহাদেব । ইন্দ্রকে ভুদ্ধ দেখিয়া তিনিও 
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জুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্ভের ভিতর প্রবেশ 
করিতে বলিলেন । ইন্দ্র গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া 

দেেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর চারিগ ইন্দ্র আছেন! 
শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে 

তোর্মরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও । নেই ইন্টদ্রেরাই 

আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে ইন্্রীদি 

পঞ্চদেব গিয়া মামাদিগকে কোন মান্ুষীর গর্তে উৎপন্ন 

করুন !!| সেই পাঁচ জম ইন্দ্র ইন্দ্রাদির উরনে পঞ্চ 

পাগুব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব 
হুকুম দিলেন যে ভুমি গিয়া ইহাদিগের পত্বী হও । নে 

দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কাদিয়াছিল, তাহার 
আর কোন খবরই নাই । অধিকতর রহস্যের. বিষয় 

এই যে নারায়ণ এই কথা শুনিবা। মাত্রই আপনার মাথা 

হইতে দুই গাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়। দিলেন । এক 

গাছি কীচা, এক গাছি পাকা । পাঁকা গাছটি বলরাম 

হইলেন, কাচা গাছটি কৃষ্চ হইলেন !!! 

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না ষে 
এই উপাখ্যানগি, আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় 

স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের 
কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ উপখ্যানটীর রচনা এবং 
গঠন এখনকার বাঙ্গালার দর্বনিম্শ্রেণীর উপন্তাৰ 

পূ 
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লেখকদিগের প্রণীত উপন্াসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও 
নিকুষ্ট। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের 
প্রতিভাশালী কবিগ্রণ এরূপ উপাখ্যান স্ষ্টির মহাপাপে 
পাপী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের 

অন্তান্ত অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় মন্থন্ধ 

নাই । এই উপখ্যানটীর সমুদয় অংশ উঠাইরা। দিলে 

মহাভারতের কোন কথাই অম্পষ্ট অথবা কোন 

প্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না । দ্রুপদ রাজের আপত্তি 
খণ্ডন জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কেন না এ 

আপত্তি ব্যানোক্ত দ্বিতীয় একটি উপখ্যানের দ্বারা 
খণ্ডিত হইয়াছে । দ্বিতীয় উপাখ্যান এ অধ্যায়েই 

আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং নরল এবং আদিম 

. মঙ্াভাবন্তের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রথমোক্ত 
উপাখ্যান ইহার বিরোধী । দুইটীতে দ্রৌপদীর পূর্ব- 
জন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। ছুত্তরাং 
একী যে প্রক্ষিণ্ত তদ্দিষয়ে কোন মন্দেহ নাট । এবং 
যাহ! উপরে বলিয়াছি,তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটীই 

প্রক্ষিও বলিয়া দিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ এই 

প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্যান্ত অংশের 

বিরোধী । মহাভারতের দর্বত্রই কথিত আছে, ইন্র 

এক । এখানে ইন্দ্র পাচ । মহাভারতের অর্ধত্রই কথিত 
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আছে, যে পাগুবেরা ধর্ম, বাঝু। ইন্দ্র, অশ্বিনী কুমার 

দিগ্নের রন পুক্রমাত্র । এখানে মকলেই এক এক জন 
ইন্দ্। এই বিরোধের সামঞ্জন্যের জন্য উপখ্যানরচনা- 

কারী, শর্দত, লিখিয়াছেন যে ইন্দ্রের মহাদেবের নিকট 
প্রার্থনা কা করিলেন, ইন্দ্রাদিই আলিয়া আমাদিশকে 

মানুষীর গর্ডে উৎপন্ন করুন। জঙগদ্বিজয়ী গ্রন্থ 
মহাভারত এরূপ গর্দভের লেখনী প্রস্থৃত নহে, ইহা 

নিশ্চিত | 

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটীর এ স্থলে উল্লেখ করার 

শামাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন 

করিয়া আমরা মহাভ(রতের তিনটী স্তর ভাগ করিতেছি 
ও করিব, তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই; তা 
ছাড় একটা এতিহান্সিক তত্বও ইহাদ্বারা ম্পস্টীর্ুত হয়। 

যে বিষুবেদে সুর্যোর মৃষ্তি বিশেষ মাত্র,পুবাঁণেতিহাসের 
উচ্চন্তরে যিনি নর্মব্যাপক উশ্বরঃ তিনি কি প্রকারে 
পরবত্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাঁড়ি, গৌপ, কাচা 

চুল, পাক চুল প্রভৃতি এম্ব্ষ্য প্রীপ্ত হইলেন, এই নকল 

প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহ! বুঝা যায় । এই সকল 
প্রক্ষিগ্ত উপাখ্যানে হিন্দু ধসের অবনতির ইতিহাস 
পড়িতে পাই । তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। 

কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈবদ্ধারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া 
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মহাভারতে প্রক্ষিণ্ড হইয়াছে এমন বিবেচনাও করা 

যাইতে পারে । কেননা এখানে মহাদেবই সর্বনিয়ন্ত্া 

এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটী কেশমাত্র। মহাভারতের 
আলোচনায় কুষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ 

অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাইব। এবং যে কল 

_ অংশেনে চিহ্ন পাইব)ভাহার অপিকা"শই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 

বোধ করিবার কারণ পাইব। যদি একথা যথার্থ হয় 

তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে এই বিবাদ আদিম 

মহাভারত প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। 

অর্থাৎ যখন শিবোপাননা ও রুষ্কোপানন। উভয়েই প্রাবল 

হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারত 

প্রচারের ময়ে বা তাহার পরবর্তী প্রথম কালে এত- 

_ ছুভয়ের মধ্যে কোন উপাবনাই প্রবল ছিল না। দে 
সময়টা কতৃকটা৷ বেদের প্রবলতাঁর সময় । যত উভয়েই 

প্রবল হইল, তত বিবাঁদ বাঁধিল; তত মহা "তের 

_ কলেবর রদ্ধি পাইতে লাগিল! উভয় পক্ষেরই । ভপ্রায়, 

মহাভারতের দোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় 
করেন। এই জন্য শৈবেরা শিব মাহাত্ম্যসূচক রচনা 
সকল মহাভারতে প্রক্ষিণ্ত করিতে লাগিলেন । তদুত্বরে 

বৈষ বেরা বিঝুঃ বা কু মাহাত্মযস্থচক সেই রূপ রচনা 
দকল গুঁজিয়৷ দিতে লাখিলেন। অনুশামনিক পর্বে 
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এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায় । 

যথাকালে তাহার নমালোচনা করিব । তখন দেখিতে 

পাইব, প্রায় সকল গুলিতেই একটু একটু গর্দতের 

খাদীরত আছে। 

তৃতীয় অধ্যায়। 
পাপাপসিীপািস্পি 

হুভদ্রাহরণ | 

দ্রৌপদী স্বয়স্বরের পর, সুভদ্রাহরণে রুূফণের সাক্ষাৎ 

পাই । আুভদ্রার বিবাহে কু যাহা করিয়াছিলেন, 

উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন 

না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশান্ত্রের উপর, 
একটা জগদীশ্বারের নীতিশান্ত্র আছে-_তাহা৷ সকল 

শতাব্দীতে; সকল দেশে খাটিয়া থাকে । কৃষ্ণ যাহা 

করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত 
জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এদেশে 

নেকেই একব্বরি গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত 

জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট 

ব্রকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি 
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কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর যে 

ছোট মাপকাটী হইয়াছে, তাহার স্বালায় আমরা 

এতিহানিক পৈতৃক সম্পত্তি রনকলই হারাইতেছি। আমর! 
দলেই একব্রি গজ চালাইব । | 

কুষ্ণতক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে 

প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর, যে এই সুভদ্রা হরণ 

বৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি প্রক্ষিণ্ড। যদি 
ইহ! প্রক্ষিপ্ত এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন 

কারণ থাকে, তবে নেই কথা বলিলেই সব গোল মিটিল 

-এত বাগাড়ঙরের প্রয়োজন নাই । অতএব আমরা 

বলিতে বাধা যে নুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, 
ইহ। বে প্রথমস্তররের অন্তর্গত, তদ্দিষয়ে আগাদের কোন 

_ দংশয় নাই । ইহার রচনা অতি উচ্চ শ্রেণীর কবির 

রচনা বটে,কিন্তু কেবল মেই কারণেই ইহ! দ্বিতীয় 

স্তরভুক্ত বিবেচনা করা যায় না। প্রথমন্তরের ₹৪নাও 

নচরাঁচর অতি সুন্দর । তবে প্রথমস্তর ও ধিতীয়স্তরে 

রচনাগত একটা পগ্রভেদ এই যে, প্রথনত্তরের 

রচন] মরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ন্তরের রচনায় অলঙ্কার 

ও অত্যুক্তির বড় বাহুল্য; সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল 

ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যুক্কির তেমন বান্ুল্য 

নাই। মুতরাং ইহ! প্রথমস্তর ঘত-দ্বিতীয়স্তরের নহে। 



করিত ৮ ্ 

আর আনল কথা এই ষে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে 

তুলিয়া লইলেঃ মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। নুভত্র 
হইতে অভিমন্থা, অভিমনযু হইতে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ 
হইতে জনমেজয় | ভদ্রার্ছুনের বংশই বহু শতাব্দী 

ধরিয়া ভারতে সাত্রাজ্য শাদিত করিয়াছিল 
দ্রৌপদীর বংশ নহে । বরং দ্রৌপদী ম্বয়ম্বর বাদ 

দেওয়া যার তবু সুভদ্রা হরণ নয়। হরণ ভিন্ন অন্য 
কোন প্রকারে সুভদ্রার বিবাহ মহাভারতে কথিত 

হর নাই সুতরাং ইহাই মৌলিক মহাভারতের 
অংশ। 

এক্ষণে) সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে গ্ররত্ত 

হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে । 

তিনি কাশী দানের গ্রন্থে, অথবা কথকের নিকট, 
অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা! বাঙ্কালানাঁটকাদিতে মে 

সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন। বা শুনির়াছেন, তাহ! অনুগ্রহ্ব 

পূর্দক ভুলিয়া যাউন। অঞ্জুনকে দেখিয়া সুভ 
অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন; সত্যভাম। 

“মধ্যবন্তিনী দূতী হইলেন, অঞ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া 
লইয়া গেলে যাদবনেনার নঙ্গে তার ঘোরতর যুদ্ধ 

হইল, সুভদ্রা তাহার সারথি হইয়া গণণ্গার্গে তাহার 

রথ চালাইতে লাখিল--নে নকল কথা ুলিয়া ষান।. 
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এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে কিন্তু মূল 
মহাভারতে ইহার কিছুই নহে। ইহা কাশীরাম দাসের 

গরন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ কল তীহার 
সষ্টি কি তীর পূর্বাবন্তী কথকদিগের সৃষ্টি তাহা বলা 
যায়না । নংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ 

কথিত হইয়াছে, তাহার স্থুল মর্ম বলিতেছি। 

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাগুবের! ইন্দপরান্থে স্বখে 

রাজ্য করিতেছিলেন । কোন কারণে অর্জুন দ্বাদশ 

বংনরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ পরিন্যাগপুর্রক বিদেশে ভ্ুমণ 

করেন। অন্যান্ত দেশ পর্্যটনান্তর শেষে তিনি 

দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবের! তাহাকে 

বিশেষ সমাদর ও নৎকার করেন । অর্জুন কিছু দিন 

- সেখানে অবস্থিতি করেন । একদা যাদবের! রৈবতক 

পর্বতে একটা মহান্ উত্নৰ আরম্ত করেন। সেখানে 

বদ্ুবীরেরা ও ষছু কুলাঙ্গনাগণ রকলেই উপস্থিত হইয়া 
আমোদ আবাদ করেন। অন্যান্য স্্রীলোকদিগের 

মধ্যে সুভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন । তিনি কুমারী ও 
বালিকা । অর্জুন তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন | 

কুষ্। তাহা জানিতে পারিয়া অর্জুনকে বলিলেন, 

“দখে ! বনচর হইয়াও 'অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে £” 

অঞ্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, নুভদ্রা। যাহাতে তাহার 
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মহিষী হন তদ্ঘিষয়ে কষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। 

কু যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই £- 

“হে অর্জুন! ন্বয়ন্বরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু 

স্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বল! যায় না, 
সুতরাং তদ্দিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে । আর 

ধর্্মশীন্ত্রকীরেরা কহেন, বিবাহোন্দেশে বলপুর্ক হরণ 

করাও মহাবীর ক্ষত্রিযদিগের প্রশংসনীয় । অতএব 

স্বরস্বরকাল উপস্থিত হইলে, তুমি আমার ভগিনীকে 

বলপুক্রক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ স্বয়স্থর 

কালে দে কাহার প্রতি অন্ুরক্ত হইবে, কে বলিতে 

পারে ।” 

এই পরামর্শের অনুবত্তী হইয়া অর্জন গ্রাথমতঃ 

যুধিষ্টির ও কু্তীর অনুমতি আনিতে দূত প্রেরণ 
করেন। তাহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা 
যখন রৈবতক পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দবারকাভিমুখে 
যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাহাকে বলপূর্কক গ্রহণ 

করিয়া রথে তুলিয়া অর্জুন প্রস্থান করিলেন । 
এখন আজি কালিকাঁর দ্বিনে ষদ্দি কেহ বিবাহো- 

দেশে কাহারও মেয়ে বলপুর্ক কাঁড়িয়া৷ লইয়। প্রস্থান 
করে, তবে নে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত 

হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে 
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কেহ যদি অপর কাহাকে বলে “মহাশয়! আপনার 

যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা! হইয়াছে, 

তখন আপনি উহাকে কাড়িয়৷ লইয়া পলায়ন করুন, 

ইহাই আমার পরামর্শ,” তবে নে ব্যক্তিও জনদমাজে 

নিজনীয় হইবে, তাহার বন্দেহ নাই। অতএব 

প্রচলিত নীতি শাস্ত্রানুসাবে (সে নীতিশাক্োল বিংছ্ুমা হ 

দোষ দিতেছি না) কৃষফাঙ্জন উভয়েই অতিশয় 

নিন্দনীয় কার্ধ্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । লোকের 

চক্ষে ধুলা দিয়া রুষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য 
হইত, তবে সুভদ্রা হরণ পর্ধমাধায় প্রক্ষিগ্ত বলিয়া, 

কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাট। 
বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্ত নে নকল পথ আমার 

- অবলম্বনীয় নহে। নত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায় কাহারও 

মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্মের অবনতি ভিন্ন 
উন্নতি হয় না। 

কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়! বুঝিতে হইবে । কেহ 
কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া শিয়া! বিবাহ করিলে, 

বেটা দোষ বলিয়! গণিতে হয় কেন? তিন কারণে । 

প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্ঠার উপর অত্যাচার হয়। 

দ্বিতীয়তঃ কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর 

অত্যাচার | তৃতীয়তঃ নমাজের উপর অত্যাচার | 
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নমাজ রক্ষার মূলনুত্র এই যে কেহ কাহারও উপর 
অবৈধ বলগ্রয়োগ করিতে পারিবে না । কেহ কাহারও 
উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ্ন করিলেই সমাজের স্থিতির 

উপর আঘাত কর। হইল | বিবাহাপিক্লুত কন্যাহরণকে 

নিন্দনীয় কার্ধ্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর 

কারণ বটে, কিন্তু তন্ভিন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু 
নাই। 

এখন দ্বেখা যাঁউক, কুষ্ণের এই কাজে এই তিন 

জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

প্রথমতঃ অপহ্ৃতা! কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার 

হইয়াছিল দেখা যাক । কৃষ্ণ তীহার জ্যোষ্ঠভ্রাতা এবং 

বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার দর্ধোতোভাবে 

মঙ্গল হয়, তাহাই তাহার কর্তব্য__তাহাই তাহার ধন্ম 

উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাহার +1)80*। 
এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙল--সর্বাঙ্গীন মঙ্গল 

বলিলেও হয়-_-সৎ পাত্রস্থ হওয়া । অতএব নুতদ্রার 

প্রতি রুষ্ণের প্রধান “ডিউটি”__তিনি যাহাতে সৎ 

পাত্রস্থ হয়েন, তাহাই করা । এখন, অর্জুনের ন্যায় 
মৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, 

ইহা। বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট 
পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিনি 



৬5 কুষ্চচরিত্র। 

যাহাতে অঞ্জুনের পত্ভী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার 

 মঙ্গলার্ঘ তাহার করা কর্তব্য। তীহার যে উক্তি উদ্ধত 

করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপুর্দাক 

হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকীরে এই কর্তব্য সাধন 

হইতে পারিত কিনা তাহা বন্দেহস্থল। যেখানে 
ভাবিফল চিরজীবনের এল, সেখানে যে পথে 

সন্দেহ দে পথে যাইতে নাই । যে পথে মঙ্গল সিদ্ধি 

নিশ্চিত সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃবঃ 

সুভদ্রার চিরজীবনের পরমণ্খভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া। 

তাহার প্রতি পরমধন্ানুমন্ত কাধ্যই করিয়ীছিলেন_ 

তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই | 
এ কথার প্রতি দুইটি আপতি উত্থাপিত হইতে পারে । 

. প্রথম আপত্তি এই বে আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই 

বে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও আমার উপ 

বল প্রয়োগ করিয়! বে কার্য্যে গ্রত্বত্ত করিবার কগরও 

অধিকার নাই। পুরহিত মহাশয় মনে করেন, যে 

আমি যদি আমার পর্কন্ব ব্রা্ষণকে দান করি, তবে 

আমার পরম মঙ্গল হইবে | কিন্তু তাহার এমন কোন 

অধিকার নাই,.যে আমাকে মারপিট করিয়া সর্কন্ব 

্রান্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্বের মাধন জন্য 

নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয় । উনবিংশ , 



কুষ্চরিত্র । ্ ৬১ 

শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাঁদ এই বে %)9 900 

0098 1206 80206107029 229908.? 

, এ কথাঁর দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই 

যে, সুদ্রার যে অর্জুনের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি 
এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই 

প্রকাশ নাই । প্রকাশ থাকিবার অন্ভাবনা বড় 

অল্প। হিন্দ্র ঘরের কন্ঠা-_কুমারী এবং বালিকা 

পাত্র বিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বড় প্রকাঁশ 

করে না 1 বাস্তবিক? তাহাদের মনেও বোঁধ হয়, পাত্র 

বিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা! বড় জন্মেও না, তবে 

ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুষিয়া রাঁখিলে জন্মিতে পারে । 

এখন, যদি কোন কাক্ষে আমার ইচ্ছা! বা অনিচ্ছ! কিছুই 

নাই থাকে,যদ্রি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর 

হয়ঃ আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা লজ্জ! 
বশতঃ বা উপায়াভাৰ বশতঃ আমি সে কার্ধ্য স্বয়ং 

করিতেছি না, এমন হয়, আর যদি আমার উপর একটু 
বল প্রয়োগের ভান করিলে মেই পরম মঙ্গলকর কার্ধ্য 

'সুনিদ্ধ হয়, তবে দে বলপ্রায়োগ কি অধম্্ ? মনে কর 

একজন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তোমার 
কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু, বড় 
বর বলিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা , নাই, কিন্তু তুমি 

চি 



- ৬২ কুষ্ণচরিত্র | 

তাহাকে ধরিয়। লইয় গিয়া চাঁকরিতে বগাইয়া দিলে 

আপত্তি করিবে না; বরৎ সপরিবারে খাইয়া কাঁচিবে | 

সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া। লইয়া গিয়া দুটো 
ধমক দিয়া তাহাকে দফৃতর খানাতে বদাইয়া দেওয়া 

কি তোমার অধন্ীচরণ বা পীড়ন করা হইবে ? সুভদ্রার 

অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর খনন বৃ'্গারী মেয়ে, বুঝাইরা 
বলিলে, কি “এলো গে?” বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে 

যাইবে না । কাজেই ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ভান ভিন্ন 
তাহার মঙ্গল নাঁধনের উপান্ান্তুর ছিল না। 

“আমার যেকাজে ইচ্ছা নাই, সে কাক আমার 

পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আম'র প্রতি বল 
প্রয়োগ করিয়া দে কাজে প্ররত্ত করিবার কাহারও 

- অধিকার নাই |” এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, 

আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝইলাম $ 

প্রথম উত্তরে আমরা এ আপত্তির কথাটা যথার্থ "লয় 

স্বীকার করিয়া লইয়! উত্তর দিয়াছি। দ্বিতীর উত্তর 

এই, যে কথাটা কল বমরে বথার্থ নয়। যেকাধ্যে 

আমার পরম মঙ্গল। দে কাব্যে আমার অনিচ্ছা 

থাকিলেও বলঞ্রোথ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত 

করিতে যে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল 

সময়ে খাটেনা। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রা 



কুষ্ণচরিত্র । ৬৩ 

যায় কিন্তু রোগীর স্বভাবনুলভ উষধে বিরাগবশতঃ 

লে উষধখইবে না, তাঁহাকে বলপূর্ক উষধ খাওয়াইতে . 

-চিকিৎনকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। 

সাংঘাতিক বি্ফোটক বে ইচ্ছাপূর্বক কাটাইবে না 

জোর করিয়৷ কাটিবাঁর ডাক্তারের অধিকার আছে। 
ছেলে লেখাপড়া শিখিবেনা, জোর করিয়! লেখা পড়া 

শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাতা! প্রভৃতির 
আছে । এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ 

কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, 
বলপূর্ক তাহাকে নিরত্ব করিতে কি পিতা মাতার 

অধিকার নাই? আজিও নভ্য ইউরোপীয় জাতি- 

দিগের মধ্যে কম্তার বিবাহে জোর করিয়া সৎপাত্রে 

কন্যাদান করার প্রথা আছে । যদি পনের বসরের 

“কান হিন্দুর মেয়ে কোন পাত্রে আপত্তি উপস্থিত 

করে, তবে কোন্ পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে 

সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন£ জোর করিয়া 

বালিকা কন্যা সংপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্বনীয় 

শুইবেন 9 যদি ন1! হন, তবে সুভদ্রাহরণে ক্ুষ্ের 

অনুমতি নিন্দনীয় কেন ? 

এই গেল প্রথম আপত্তির ছুই উত্তর। এখন 

. দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে গুব্বত্ত হই ! 



৬৪ কৃষ্চরিত্র | 

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে, যে ভাল, স্বীকার 

করা গেল, যে রুষ্ণ সুভদ্রার মঙ্গলকামনা! করিয়াই, 
এই পরামর্শ দিয়াছিলেন__কিন্তু বলপুর্বাক হরণ ভিন্ন 

কি তাহাকে অর্জুন মহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল 
না? স্বয়ন্বরে যেন ভয় ছিল, যেন, মূঢ়মতি বালিকা 

কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য 
দেওয়ার দভ্তাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ন্তর কি ছিল না ? 

কৃষ্ণ কি অর্জুন, বন্ুদেব প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথা 

পাড়িয়া রীতিমত বম্বন্ধ স্থির করিয়া, স্টাহাদিগাবে 
বিবাহে ম্মত করিয়া কন্তা নম্প্রদান করাইতে 

পারিতেন। যাদবেরা কুষ্ণের বশীভূত; কেহই 
তাহার কথার অমত করিত না। এবং অর্জুনও 

সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল 

কেন ? রি 

এখনকার দিন কাল হইলে, একাজ সহজে হইন্চ | 

কিন্তু ভদ্রার্ছুনের বিবাহ চারি পাঁচ হাজার *খনর 

পুর্বে ঘটিরাছিলঃ তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার 

বিবাহ প্রথার মত ছিলনা । সেই বিবাহ প্রথা না 

বুঝিলে ক্লুষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না । 

মন্গুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম, 



ক্লষ্চরিত্র | তপ্ত 

(২) দৈব, (৩) আর্য, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আম্ুর, 

(৬) গান্ধর্ব, (৭) রাক্ষন ও (৮) পৈশাঁচি। এই 

ক্রমান্থয়টা পাঠক মনে রাখিবেন | 

এই অষ্টগ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার 

নাই,। ক্ষত্রিয়ের কোন্ কোন্ বিবাহে অধিকার, দেখা 

যাউক | তৃতী'য় অধ্যায়ের ২৩ ক্পোকে কথিত হইয়াছে, 

ষড়ানুপৃক্ব্য। বিপ্রস্ত; ক্ষাত্রস্ত চতুরোইবরান্। 

ইহার টীকায় বুল্ভুকভট লেখেন, "ক্ষত্রিয়স্ত অবরানু- 
পরিতানাসুরাদীংস্চতুরঃ 1৮ তবেই স্ষত্রিয়ের পক্ষে, 

কেবল আমুর, গরান্ধর্ক, রাক্ষন ও পৈশাচ এই চারি 

প্রকার বিবাহ বৈধ । আর বকল অবৈধ | 

কিন্ত ২৫ ধ্লোকে আছে-_ 

পৈশাচশ্চান্ুরশ্চৈব নকন্তউব্যৌ কদাচন | 

. পৈশাচ ও আমুর বিবাহ সকলেরই অকর্ভব্য | 

অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্ধ ও রাক্ষন এই 

দ্বিবিধ বিবাহই বিছিত রহিল । 

তন্মধ্যে, বরকন্ঠার উভয়ে পরম্পর অনুরাগ নহকারে 

যে বিবাহ হয়, তাহাই গ্ান্ধর্ধ বিবাহ । এখানে 

সুভত্রার অনুরাগ অভাবে নে বিবাহ অপস্তব, এবং 

সেই বিবাহ “কামনস্কবঃ মুতরাং পরম নীতিজ্ঞ 

ককার্জ,নের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে 

নি 
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না। অতএব রাক্ষম বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার 
বিবাহ শান্ত্রানুনারে ধন্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 

প্রশস্ত নহে; অন্য প্রাকার বিবাহেরও সম্ভাবনা 

এখানে ছিল না। বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া 

বিবাহ করাকে রাক্ষন বিবাহ বলে । বস্কতঃ শান্ত্ান 

সারে এই রাক্ষন বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র 

প্রশস্ত বিবাহ । মনুর ৩ অ ২৪ ক্লোকে আছে-_ 

চতুরোত্রাঙ্গণন্তাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবরো বিদৃঃ। 

রাঞ্ষনং ক্ষত্রিয়ক্তৈকমাস্থরং বৈশ্বশৃদ্রয়োঃ ॥ 

যে বিবাহ ধর্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভ্গিণীর ও 

ভগ্গিণীপতির গৌরবার্থ ও নিজ কুলের গৌরবার্থ, কু 
সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব 
কৃষ্ণ অর্জ,নকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে 

- তাহার পরম শান্জ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা অন্রান্তবুদ্ধি এরং, 
বর্ধপক্ষের মান নন্ত্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই 

দেখা যায় । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই 

দিলে চলিবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মনু- 

নংহিত। ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যাষ্য বটে; 

তত প্রাচীন কালে মন্ুনংহিতা নঙ্কলিত হইয়াছিল, 
কিনা দে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। ভবে 
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মনুসংহিতা। পূর্বপ্রচলিত রীতি নীতির বঙ্কলন মাত্র, 
ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যর্দি তাহা হয়, তবে 

'যুধিষ্টিরের রাজত্বকালে এরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত 
ছিল, ইহা। বিবেচনা কর! যাইতে পারে । নাই পারুক 

_মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা 

যাউক! এই সুভদ্রা হরণ পর্বাধ্যারেই নে বিষয়ে কি 

প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা বাউক। বড় বেশী খুঁজিতে 
হইবে না। আমর! পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর 

দিতেছি, ক্ুষ্+ নিজেই নেই উত্তর বলদেবকে 

দিয়াছিলেন। অঞ্জন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া 

গিয়াছে, শুনিয়া যাদবের! কুদ্ধ হইয়া রণনজ্জা করিতে- 

ছিলেন । বলদেব বলিলেন, অত গগুগোল করিবার 

আগে, কষ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুশ 

করিয়া আছেন । তখন বলদেব ক্লুঙককে সন্বোধন 

করিয়া, অর্জন তাহাদের বংশের অপমান করিয়াছে, 

বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং ক্ষ্কেব অভিপ্রার 

কি, জিজ্ঞাসা করিলেন । কুচ উত্তর করিলেন_ 

“ “অঙ্জুন আনাদিগের কুলের অবমানন1 করেন নাই, বরং 

সমধিক সন্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি চোমাধিগকে 
অর্থলু্ধ মনে করেন না বলিয়! অর্থ দ্বার] সুভদ্রাকে গ্রহণ 

করিতে চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা 



৬৮ কষ্চরিত্র। 

অতীব ছুরহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, 

এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক প্রদত্ত কন্যার পাণি- 

গ্রহণ করা তে্স্বী ক্ষত্রির়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব 
আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুস্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত (দো 

সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বলপুর্বক স্থভদ্রাকে হরণ 

করিক়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদিগের কুলোচিত হইন্নাছে। 

এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপুর্বক হরণ 
করিয়াছেন, বলিয়া! সুভদ্রাও যশস্থিনী হইবেন সন্দেহ নাই |”, 

এখানে কুঞ্জ ক্ষজ্রির়ের চারি প্রকার বিবাহের 

কথা বলিয়াছেন; 

১। অর্থ (বাশুক্ক) দিয়া যে বিবাহ করা বায় 

(আঙ্গর)। 

২। ন্বয়'্বর। 

৩। পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত 

বিবাহ (প্রাজাপত্য)। 

৪। বলপুর্ধাক হরণ (রাক্ষন )। 

ইহার মধ্যে প্রথনটিতে কন্যাকুলের অকীন্ডি « সযশ 

ইহা বর্কাবাদী নম্মত । ছ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত । 
তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে, 

একমাত্র বিহিত বিবাহ । ইহা কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাশ 

আছে 

মহাভারতের মহলানন পে বে বিবাহতন আছে, তাহার আমরা 
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ভরস। করি এমন নির্বোধ কেহই নাই যে দিদ্ধান্ত 

যে আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ নমর্ধন 

উড রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা 

বলিয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্পয়োজন। তবে সে 
কালে' যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, 

রুষ্ণ তাহার দায়ী নহেন | আমাদিখের মধ্যে অনেকের 

বিশ্বান যে “রিফর্মরই” আদর্শ মনুষ্য, এবং রুষ যদি 
আদর্শ মনুষ্য তবে যালাবারী ধরণের রিফর্মর হওয়াই 
তাহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া 

- দমন কর। উচিত ছিল! কিন্তু আমর মালাবারী 
ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং 

এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা 

করি না। 
আমরা বগিয়াছি, যে বলপূর্ধক হরণ করিয়া যে 

বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয় ; (১) কন্যার 

প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি 

কোন উল্লেখ করিলাম না, কেননা উহ! প্রক্ষিপ্ত | উহ! যে প্রক্ষিগ্ত। তাহা 

আমরা অনুশাসন পর্যের সমালোচন! কালে প্রমাণ করিব । সেখানে রাক্ষম 

বিবাহ ভীন্ম কর্তুক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু ভীম্ম স্বয়ং, 
কর্তব্যাকত্ববা বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশীরাজের তিনটা কনা! হরণ করিয়। 
আনিয়াছিলেন। সুতরাং ভীন্ম রাক্ষদ বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলা 

সম্ভব নহে। ভীম্মের চরিত্র এই যেষাহা নিষিদ্ধ ও দদিন্দিত তাহ! তিনি 
প্রাধান্তেও করিতেন না। যে কবি তাহার চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, দে 
কবি কখনই তাহার মুখ দিয়! এ কথ। বাহির করেন নাই। 
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অত্যাচার, €৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার । কন্যার 

প্রতি ষে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরসস 
মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহ! দেখাইয়াছি। এক্্রথে 

তাহার পিতৃকুলের প্রতি কৌন অত্যাচার হইয়াছে কি 
না দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে 
কথা শেষ করিতে হইবে । যাহা বলিয়াছি, তাহাতে 

কল কথাই শেষ হইয়া আপিয়াছে । 

কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর ছুই কারণে 
অত্যাচার ঘটে! (১) হাহাদিগেন কন্যা অপাত্রে 

বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয় । কিন্তু এখানে 

তাহা ঘটে নাই। অর্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত 
পাত্রও নহে। (২) তাহাঁদিগের নিজের অপমান। 

কিন্তু পুর্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার ছারা 
প্রমাণীকুৃত হইয়াছে, ষে ইহাতে যাদবেরা অপমানিত 

হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিশ না । 

এ কথা৷ যাদবশ্রেষ্ঠ কুষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াঁ”*ন এবং 

তাহার সে কথ ন্যায়বঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর 

যাদবের অর্জুনকে ফিরাইয়া আনিয়া, নমারোহ পূর্বক 
তাহার বিবাহ কাঁ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । সুতরাং 

তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার 

আমাদের আর আবশ্যকতা নাই । 
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(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার । যে বলকে 

সাজ-অবৈধ বল বিবেচনা করে, বমাজ মধ্যে কাহারও 

“প্রতি দেই বল প্রবুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার 

হইল। কিন্তু যখন তাতৎকালিক আধ্যনমাজ ক্ষত্রিয় 

রুত এই বল গ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন 

সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই, যে আমার 

প্রতি অত্যাচার হইল । বাহ! সমাজ সম্মত, তদ্দারা 

মমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই। 

আমরা এই তত্ব এত দবিস্তারে লিখিলাম তাহার 

কারণ আছে । সুভদ্রাহরণের জন্য কৃষ্তদ্বেষিরা কূুষ্ককে 

কখনও গালি দেন নাই । তজ্জন্ত রুষ্$পক্ষ সমর্থনের 

কোন আবশ্বনূতা ছিল না। আমার দেখাইবার 

উদ্দেশ্বা এই যে, বিলাত হইতে ছোট মাপ কাটিগী 

আমরা ধার করিরা আনিয়াছি, দে মাপ কাটিতে 
মাপিলে, আমাদিগের পূর্নপুরুষাগত অতুল নম্পত্তি 

অধিকাংশই বাজেআগ্ত হইয়া যাইবে । আমাদিগের 

নেই একব্বরি গজ বাহির করা চাই | 
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চতুর্থ অধ্যায়। 

খাগবদাহ। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

বন পোড়ান। 

সুভদ্রাহরণের পর খাগুবদাহে ক্লষ্ণের দর্শন পাই | 

পাঁগুবেরা খাগুবপ্রন্থে বাৰ করিতেন | তাহাদিশের 

রাজধানীর নিকট খাগুব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। 

কুষ্ণাঞ্জুন, তাহা দগ্ধ করেন। তাহার রি এই | 
গল্পটা বড় আষাছে রকম । 

পূর্বকালে শ্বেতকি নামে একজন রাজা ঠিলেন । 

তিনি বড় যাজ্জিক ছিলেন । চিরকালই যজ্জ করেন । 

তাহার যজ্ঞ করিতে করিতে খন্বিক্ ব্রাঙ্মণেরা হায়রাণ 

হইয়। গেল। তাহারা আর পারে না--দাফ জবাব 

দিয়া সরিয়া পড়িল। রাজ! তাহাদিগকে লীড়াপীড়ি 

করিলেন_হাহারা বলিল এ রকম কাজ আমাদের 

দ্বারা হইতে পারে না--তুমি রুদ্রের কাছে যাও। 
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রাজা রুদ্রের কাছে গ্েলেন_রুপ্র বলিলেন, আমরা 

শ্র্বজ্ি করি না-এ কাজ ব্রাহ্ধণের | দুর্ধানা একজন 

-ব্রাঙ্গণ আছেন, তিনি আমারই অংশ--আমি তাহাকে 

বলিয়া দিতেছি। রুদ্রের ঘলরোরে। দুর্ধাসা রাজার 

যজ্ঞ করিলেন । ঘোরতর যঙ্ঞ_বাঁর বত্নর ধরিয়া 

ক্রমাগত অগ্নিন্তে গ্বতধারা । ঘি খাইয়া অগ্নির 

1)580078& উপস্থিত । তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া 
বলিলেন, ঠাকুর! বড় বিপদ--খাইয়া খাইয়া 

শরীরে বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপার 

কি? ব্রহ্মা যে রকম ডাক্তারি করিলেন, তাহ 

,9877৮111 19)78711885 0764৫ হিমাবে। তিনি 

বলিলেন, ভাল, খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে, তবে 

আরও খাও। খাগুব বনটা খাইয়া ফেল_-পীড়া। 
আরাম হইবে। গুনিয়! অগ্রি খাগুব বন খাইতে 

গেলেন। চারিদিকে হু হু করিয়। স্বলিরা উঠিলেন। 

কিন্তু বনে অনেক জীবজন্ত বাস করিত-হ্াতীরা শুড়ে 

করিয়া জল আনিলঃ নাপেরা ফণা করিয়া জল আঁনিল, 

এই রকম বনবাপী পশুপক্ষীগণ মিলিয়া আগুণ নিবাইয়া 

দিল। আগুণ সাতবার ত্বালিলেন, মাতবার তাহার! 

নিবাইল | অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয় 

কুষণার্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন ! বলিলেন। 
গু ৭ 
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আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে 
খাওয়াইতে পার? তাহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন - 

তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনাটি 

জানাইলেন--খাগুব বনটি খাব । খাইতে গিয়াছিলাম, 

কিন্তু ইন্দ্র আবিয়! বাটি করিয়। আমাকে নিবাইয়া 
দিয়াছে--খাইতে দেয় নাই । তখন রুঞ্চার্জুন অস্ত্র 

ধরিয়া বন পৌঁড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া 

রষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জুনের বাণের চোটে রুট 
বন্ধ হইয়া গেল। বেটা কি রকমে হয়, আমরা 

কলিকালের লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, "' 
অতি বৃষ্টিতে ফশল রক্ষার একটা উপায় করা যাইতে 
পারিত। যাই হোক-ইন্দ্র চটিয়া, যুদ্ধ আরম্ত 

করিলেন। নৰ দেবতা অন্ত্র লইয়া তাহার সহায় 

হইলেন। কিন্তু অর্জুনকে আঁটিয়। উঠিবার যো নাই । 

ইন্দ্র পাহাড় ছুড়িয়া মারিলেন_-অঞ্ভ্রন বাণে চোটে 

পাহাড কাটিয়া ফেলিলেন। (বিদ্যাঠা এখনকার 

দিনে জান! থাকিলে রেইলওয়ে টনেল করিবার বড় 

সবিধা হইত) | শেষ ইন্জর বজ্ত প্রগরে উদাত্ত-_-তখন 

দৈববাণী হইল যে ইহারা নরনারায়ণ প্রাচীন খষি। 

* পাঠক দেখিয়াছেন, একস্কানে কু বিষ্কুর কেপ; এখানে প্রাচীন 
ফষি, আবার দেখিব তিনি বিষুয় অবত্তার। এ কথার দামগ্র্সা চেষ্টায় 

০০০ 
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দৈববাণীটা বড় স্থুবিধা__কে বলিল তার ঠিক্কানা নাই 

“্দষ্ঠ-বলিবার কথাটা! প্রকাশ হইয়া পড়ে । দৈববাণী 
শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। ক্ুষণার্জুন ্বচ্ছন্দে 

বন পোড়াইতে লাগিলেন । আগুনের ভয়ে পঞ্থ পক্ষী 

পলাইতে ছিল+ সকলকে তাহারা মারিরা ফেলিলেন । 

তাহাদের মেদ মাংন খাইয়া অগ্নির মন্দাগ্রি ভাল 

হইল--( আমাদের হয় না কেন?) তিনি কৃষ্ণার্জুনকে 

বর দ্রিলেন। পরাভূত দেবতারা আঁপিয়াও বর 

দিলেন। নকল পক্ষ খুদী হইয়া ঘরে গেলেন । 

এরূপ অত্যুক্তি-এরূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার, 
মহাভারতের প্রথন স্তরে বড় দেখা যায় নাঁ। দ্বিতীয় 

স্তরে ইহার বাল্য । অনেক কারণে এই খাঁগুবদাহ 

পর্দাধ্যায়ের অধিকাংশ মহাভারন্তের দ্বিতীয় স্তরের 

অস্তর্গত বলিয়া বোঁধ হয় । কিন্তু ইহা কোন স্তরের 

অন্তর্গত তাহ বিচার করিবার বড় প্রয়োজন দেখ! 

যাইতেছে না। প্রথম স্তরগতই হউক আর দ্বিতীয় 

স্তরগতই হউক, এরূপ আষাঢ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ 
খাঁড়া করিয়া এতিহাসিক নমালোচনায় প্ররৃত্ব হইলে 

কেবল হাসাম্পদ হইতে হয় অন্য লাভ নাই । আর 

বা খগ্ডুনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষণচরিত্রই আমাদের এখন 
সমাজোচ। 
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আমাদের যাহ! মমালোচ্য-_ অর্থাৎ কুষ্চচরিত্,--তাহাঁর 

ভাল মন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই |. যদি ইহার. 
কোন এতিহাদিক তাৎপর্যা থাকে তবে সে টুকু এই যে; 

পাগুবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল; 

নেঙাঁনে আনেক হিংস্র পঞ্চ বার করিত কৃষ্ণাঙ্জুন তাহাতে 

আগুণ লাগাইয়া, হিংম্ম পণুদিগকে বিনষ্ট করিয়া 
জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন । কুষ্ণার্ডুন 

যদি তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে এতিহানিক কীন্তি 
বা অকীন্তি কিছুই দেখি না | সুন্দরবনের 'আবাদকারিরা 
নিত্য তাহা করিয়া থাকে | 

আমরা শ্বীকার করি, যে এব্যাখ্যাটা নিতান্ত 
টালবয়স্ছইলরি ধরণের হইল | কিন্তু আমরা মে 

এরূপ একটা তাৎপর্য সুচিত করিতে বাধ্য হইলাম 

তাহার কারণ আছে । খাগুব দাহটা অধিকাংশ 

দ্বিতীয় স্তরান্তর্গত হউক, কিন্তু স্থুল ঘটনাত কোন 

সুচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কা আমরা 

বলিতে প্রস্তৃত নহি । কেন না। এই খাঁশুবদাহ হইতে 

নভা পর্বের উৎপত্তি । এই বনমধ্যে ময়দানব বান 

করিত । দেও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল । 

নে অর্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল। অঞ্জুনও 

শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের 
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প্রত্যুপকার জন্য ময়দানৰ পাগুবদিগের অত্যুতরুষ্ট 

সভা- নিশ্ধাথ করিয়া দিয়াছিল। দেই নতা লইয়াই 

মভাপর্কের কথা । 

এখন ভাপর্ব অষ্টাদশ পর্কের মধ্যে এক পর্ব । 

মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে । ইহা একেবারে বাদ 

দেওয়া যার না। যদ্দি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে 

কতটুকু এতিহাদিক তত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা 

বিচার করিয়া দেখা উচিত। ভা এবং তছুপলক্ষে 

রাজশ্ুয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং এতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ 

করার প্রন্তি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদ্ধি 

মনা এতিহানিক হইল, তবে তাহার নিন্মাত। এক জন 

অবশ্য থাকিবে । মনে কর, নেই কারিগর বা! 

এঞ্জিনিয়রের নাম ময় | হয়ত সে অনাধ্য বংশীয় 

এজন্য তাহাঁকে ময়দানব বলিত | এমন হইতে পারে 
যে সে বিপন্ হইয়া অঞ্জনের দাহায্যে জীবন লাভ 

করিয়াছিল, এবং রুতজ্ঞতা বশতঃ এই এঞ্জিনিয়রী 

কাজ টুকু করিয়। দিয়াছিল। যদিইহা এ্ররুত হয় 

তবে দে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অঙ্জুনক্ুত উপকার 

প্রাপ্ত হইয়াছিল, দে কথা কেবল খাওবদাহেই 

পাওয়া বায়। অবশ্য হ্বীকার করিতে হইবে, যে 

এ সকলি কেবল অন্ধকারে টিল মারা । তবে 
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অনেক প্রাচীন এতিহানিক তত্বই এইরূপ অন্ধকীরেও 

টিল। টা: 

হয় ত, ময়দানবের কথাটা সমুদয়ই কবির হি । 
তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কবি যে ভাবে রুষণার্জুনের 

চরিত্র নংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর । 

তাহা না লিখিয়া থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ 

পাইয়া, অঙ্জুনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে পরিত্রাণ 

করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি 

প্রত্যুপকার করিব?" অঙ্জুন কিছুই প্রত্যুপকার 

চাহিলেন না, কেবল গ্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু 

ময়দানব ছাড়ে না; কিছু কাঁজ না করিয়া যাইবে 

নাঁ। তখন অর্জুন তাহাকে বলিলেন, 

গহে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন ঘৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ 
বলির! জ্ণমার প্রভাপকার করিতে ইচ্ছা করিতেভ এই নিমিত্ত 

তোমার ছারা কোন কর্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা] হল না1” 

ইহাই নিক্ষাগ ধন্ম । ইউরোপে ইহা নাই । পইবেলে 

বে ধন্্ শনুজ্ঞাত হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর প্রীতি তাহার 
কাম্য । আমর! এ ঘকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য 

গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে বাই, 

আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য । অঞ্জুন 

বাক্যের অপরার্ধে এই নিক্ষাম ধর্ম আরও স্পষ্ট 
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হইতেছে | ময় যদি কিছু কাজ করিতে পারিলে 

মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জুন তাহাকে 
বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক । অতএব তিনি বলিতে | 

লাগিলেন, 
“তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত 

নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম কর, তাহা হইলেই 

আনার প্রত্যুপকার কর] হইবে 1১ 

অর্থাৎ, তোমার ছারা যদি কাজ লইতেই হয়, তবে 

নেও পরের কাজ । আপনার কাজ লওয়া হইবে না । 

তখন ময় ক্ুষ্ণকে অন্বরোধ করিলেন- কিছু কাজ 

করিতে আদেশ কর। মর “দানব কুলের বিশ্বকর্্মা* 
_বা চীফ ইঞ্জিনিয়র | কও তাঁহাকে আপনার 

কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন, 

“বুধিষ্টিরের একটি সভা নিম্দাণ কর। এমন নভা 
গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে না 

পারে |" 

ইহা ক্ষ্ের নিজের কাজ নহে-অথচ নিজের 

কাজ বটে । আমরা পুর্বে বলিয়াছি--রুষণ ম্বজীবনে 

দুইটি কাধ্য করিয়াছিলেন-_ ধর্মমপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য 

সংস্থাপন । ধর্রগ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই । 

এই সভা নির্মাণ ধর্মমরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সুত্র 1 
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এইখানেই তাহার এই অভিদন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া 
যায়। যুধিষ্টিরের সভা নিম্মাণ হইতে যে সকল 
ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহ ধন্মরাজ্যনংস্থাপনে পরিণত 

হইল । ধর্ম রাজ্য নংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু 

যখন ভাহা রুঞ্ণের উদ্দেশ্বঃ তখন এ সভ। নংস্থাপন 

তাহার নিজের কাজ । 

গত অধ্যায়ে নমাজনংস্করণের কথাটা উঠিয়ী- 

ছিল । আমরা বলিয়াছি যে তিনি নমাজ বংস্থাপক 

বা 9০০18] 1000710 হইব'র প্ররান পান নাই। 

দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনজ্জীবন, 

(81001 000. 01002] 00৫07070000) ধন্ম প্রচার 

এবং ধন্মরাজ্য সংস্থাপন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য । ইহা 

ঘটিলে সমাজ-নৎক্কার আপনি ঘটিয়া উঠে-ইহা না 
ঘটিলে সমাজনংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ 

মনুষ্য তাহা জানিতেন_-জাঁনিতেন, গাছের "ট না 

করিয়া কেবল একটা ডালে জল নেচিলে ফল বরে না । 

আমরা তাহ! জানি না-আমরা তাই সগাজসংক্করণকে 

একট। গুথক জিনিৰ বলিয়া খাড়া করিয়া গগুগোল 

উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক 

কারণ। নমাজ নংস্কারক হইয়া ঈাড়াইলে হঠাৎ 

খ্যাভিলাত করা যার--বিশেষ সংক্করণপদ্ধটিটা যদি 
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ইংরেজি ধরণের হয় । আর যার কাজ নাই, হুক্ুগ তার 

বড় ভাল লাগে । সমাঁজ সংস্করণ আর কিছু হৌক না 
হৌক, একটা হুজুগ বটে। হুজুগ বড় আমোদের 

জিনিষ। এই অম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমর। 
জিজলনা করি, ধর্দের উন্নতি ব্যতীত, সমাজ সংস্কার 

কিসের জোরে হইবে? রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল 
ধর্মের উন্নতি । অতএব দকলে মিলিয়া ধর্মের 
উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর বমাক্ত 

নংস্করণের পৃথক চেষ্টা করিতে হইবে না । তানা 

: করিলে, কিছুতেই নমাজ নংস্কার হইবে না। তাই 

আদর্শ মনুষ্য মালীবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

কুষ্ের মানবিকতা | 

ক্কষ্চচরিত্রের এই ঘমালোচনার আমি রুষের 

কেধল মানুষী প্ররুতিরই সমালোচন করিতেছি । 

, তিনিঈশ্বর কিনা তাহা আমি এখন কিছু বলিতেছি 

না। মে কথার সঙ্গে পাঠকের এখন কোন সম্বন্ধ 

নাই। কেননা আমার যদি নেই মত হয়, তবু, আমি 
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পাঠককে দে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ 

করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধিও চিত্তের উপর 
নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। ম্বর্গ জেলখানা নহে 

তাঁহার যে একটি বৈ ফটক নাই, একথা আমি মনে 
করি না। ধন্মন একবস্ত বটে, কিন্তু তাহার নিকটে 

পৌছিবার অনেক পথ 'আঁছে-কুষ্ভক্ত এবং শ্রীষ্টিয়ান 
উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে ।ষ অতএব কেহ 
কুষ্ণধ্্র গ্রহণ নাকরিলে আমি তাহাকে পতিত মনে 

করিব না, এবং ভরনা করি যে কৃষ্তদ্বেষীও আমাকে 

নিবয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না । 

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, যে আমরা যে 

তাহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন করিতেছি, 

তাহার বিশেষ কারণ আছে । আমরা তাহাকে আদর্শ 

মনুষা বলিয়াছি । ইহাতে তাহার মনুষ্যাতীত কোন 

প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র $তিষিদ্ধ 

হইল |. এমন হইতে পারে যে ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ 

আদর্শ সনুষ্ন্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন । 

যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্কিতে, 
জগতে কেবল মানুষিক কার্ধ্য করিবেন। তিনি 

*প্ধর্সের অসংখ্য দ্বার । ধে ফোন প্রকারে হউক ধর্মের অনুষ্ঠান 

করিলে উহা কদাপি নিক্ষল হয় না মহাজারত। শাস্তিপর্বব, ১৭৪ অ। 
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কখনও কোন লোকাতীত শক্কির দ্বারা কোন লৌকিক 

বা অলৌকিক কার্ধ্য নির্ধাহ করিবেন না| কেন 
না, মনুষোের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি 
তাহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্্য নাধন করিলেন, তিনি 

আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না । যে শক্তি 

মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষা করিবে কি 

প্রকারে ? ৯ 

অতএব, স্তীরুষ্ণ ইশ্বরের অবতার হইলেও তাহার 

কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী 
কাষ্যনিদ্ধি নম্তবে না। যদি এরূপ কথা কোথাও 

থাকে তবে; যাহারা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়। স্বীকার 

করেন, তাহাদের হয় স্বীকার করিতে হইবে যে কঃ 

ঈশ্বর নহেন, নয় দেখাইতে হইবে যে এ সকল প্রবাদ 

০ “8০ 19726৮ ৪86 01560008006 588: 800)) 8৪ ড৩: 216) 
210 50১৩ 0108 06 1)00000810101 স819 178 08) 08 09635010016 &০ 
ঘম ৪৮৪1]. 1১06 70 16৮7 01 10317081006 06৪ 7681 9090 ০199 
01৮1015 0 0০50৭ 0070৩ 700010১৪089 0880 £2586 080) 2 80৪ 
20100011091 15808, 076 0900: 8090 01708616008] 7 ৪৪ ৪ 
1020) 0£ 0076 1105 10858102085 109 20886 00086 0511162৫0৮7 005 
স1110770958 ; )6871)7 ৮98) ৪৪ 8০ 1000080% 1080) 8৪ 1)9 7৩:80- 
০416৫ 005 11070৬7769068 এ৪মই 7 000 008 অ৪৪ 81000090100 7১089 
01196 অ৫৪ 0068864 ৮১ ৮0) 90৩ 0198৫8 0£ 016 8701069708 ৪0এ ০৪ 
610 708100000988 01108001958 00000807 স101075 00088)0 81৮60 
91১৮০ 09৮৮) 00 1079 01088 95074888981] 0615 ৮1110 809 
60১000091০9] ০৮0 100000160 870 11 59 168]]7 (0110দ 3010 
৪ 81)১11091)017 ০৮৫7) 88110 18 1019” 

827%02 %/27 4279911/) ৫০11৮৮৪৫776 084৫0) 04697 
26070) 091% 1985. 

* শ্রীকৃষ্ণ সন্ধে আনি ঠিক এই কথা বলি। 
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অমূলক । কেননা মনুষ্য ধর্মের আদর্শপ্রচার ভিন্ন 
আর কোন কারণে ঈশ্বরের মনুষ্য-দেহ গ্রহণ কর। 

সম্ভব হয় না। মহাঁভারহের যে কল অংশে রুঝ্খের 

অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে। তাহা অমূলক 
এবং প্রক্ষিপ্ত কিনা, দে কথার বিচার আমরা 

যথান্তানে করিব । এক্ষণে আমাদিগ্রের বক্তব্য এই 

যেরুঞ্জ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন 

না।ক্* কোঁখাও এদন প্রকাশ করেন নাই, যে 

ভীহার কোন প্রকার অমান্ববিক শক্তি আছে । কেহ 

তাহাতে উশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি নে 

কথার অনুমোদন করেন নাই। বা এমন কোন 

আচরণ করেন নাই, যাহাঁতে তাঁহাদের সেই বিশ্বান 

দ্রটীকত হইতে পারে | বরং একস্ডানে তিনি স্গ্টই 

বলিয়াছেন) “আমি হথানাধা পুরুবাকার প্রকাশ 

করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমাক ।কষ্ুমাত্র 
ক্ষমতা নাই ।” 1 

তিনি বন্পূর্কাক মনুষ্যোচিত আচার বাবহারের 
অনুষ্ঠান করেন । যাহার মনে থাকে যে আমি একটা 

দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, দে একটু মনুষ্যোচিত 
স্পা 

* যেছুই একস্থানে এরূপ কথা আছে, দে সকল অংশ যে প্রাঙ্গপ্ত 
ভাহাও যথাস্থানে আমর প্রমাণীকৃত করিব | 

1 উদ্যোগ পর্ব্ব ৭৮ জ্ধ্যায়। 
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আচারের উপরে চড়ে । ক্ষ দে ভাব কোঁথাও 

লক্ষিত হয়না । এই নকল কথার উদাহরণ স্বরূপ, 
তিনি খাগুবদাহের পর যুধিষ্টিরাদির নিকট বিদায় 

গ্রহণ করিয়া, যখন ছ্বারক! যাত্রা করেন, তখন তিনি 

যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত 
করিতেছি । উহা অত্যন্ত মানুষিক। 

“বৈশম্পারন কহিলেন, ভগবান বাস্থদেব পরম প্রীত 

পাগুবগণ কর্তৃক অভিপৃজিত হইয়া কিয়দিন খাগুবপ্রস্থে বাস 

করিলেন । পরিশেষে পিত্ৃদর্শনে সাতিশয় উত্স্থক হইয়া 

স্বভবনে গমন করিতে নিতাস্ত অভিলাধী হইলেন। তিনি 

প্রথমতঃ ধর্্রান্গ ঘুধিষ্টিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পম্চাৎথ ত্বীর 

পিতৃন্বসা কুস্তী দেবীর চরণ বন্দন করিলেন । তখন বাসুদেব 

সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া 

অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অন্লাক্ষর ও অথগুনীয় বাকোো তাহাকে 

নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিনী ভদ্রাও তাহাকে জননী 

প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাকা সমুদয় কহিয়! দিয়া 

বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন । বুষ্কিবংশাবতংশ রুষণ 

তাহার নিকট বিদায় লইয়া ভৌপদী ও ধৌম্যের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন । ধৌমাকে যথাবিধি বন্দন ও ভ্রৌপদীকে 

সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জুনসনভিব্যাহারে তথ! হইতে 

যুধিষ্টিরাদি ত্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় 

ভগবান বান্ুদেব পঞ্চপাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ- 
,পন্ধিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন । 
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তৎ্পরে কঞ্চ যাত্রাকালোচিত কাধা করিবার মানসে স্সানাস্তে 

অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ নমস্কার ও নানাবিধ 

গন্ধদ্রব্য হবার দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন । 

তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কাধ্য সমাধা করিয়! 
ন্বপুর গমনোদোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন । স্বত্তি- 

বাচক ব্রান্গণগণ দধিপাত্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রতি মাল্য 

বস্ত হস্তে করিয়া তথাক্ন উপস্থিত ছিলেন। বাস্গুদেব ভাহ1- 

দিগকে ধন দান পূর্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অস্থ্যৎকষ্ট 

তিথি নক্ষত্র যুক্ত মুহূর্তে গদা চক্র অসি শার্গ প্রভৃতি অস্ত 

শল্প পরিবুত গরুড়কেতন বাধুবেগগারী কাঞ্চনময় রথে 

আরোহণ করিয়! স্বপুরে গনন করিতেছেন) এমন সময়ে 

মহারাজ যুধিষ্টির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণ পূর্বক 

দারুক দারথিকে ততস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া 

স্বরং নারি হইয়! বল্গ] গ্রহণ করিলেন। মঙ্াবা অজ্জ্ুনও 

তাহাতে আরোহণ করিয়! শ্বণদগুবিরাদ্িত শ্বেত চাদর গ্রহণ, 

পৃৰ্বক স্্ীরুষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবল- 

পরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব খত্বিক ও পুরোহিত- 

গণ সমভিব্যাহারে তাহার অনুগনন করিতে লাগিলেন । 

শক্রবলাস্তক বান্ুদেব যুধিষ্টিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুগম্যনান 

তইয়। শিষাগণান্ুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

তিনি অঞ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাড় আলিঙ্গন বুধিষ্ঠির ৪ 

তীমসেনকে পুজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন । 
যুধিষ্টির ভীনসেন ও অর্জুন তাহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও 

সহদেব ঠাহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে 
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অদ্ধ বোজন গমন করিয়া শক্রনিস্দন কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে আমন্ত্রণ 

করতঃ. প্রাতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া ভাশার পাঁদদ্য় গ্রহণ করিলেন। 
ধন্মরাজ, যুখি্টির চরণপতিত পতিভপাবন কমললোচন কুষ্ণকে 

উত্াপিত করিয়া তাহার মস্তকান্রাণ পূর্বক স্বভবনে গমন 

করিতে অনুমতি করিলেন । তখন ভগবান বন্ুদেব পাগুবগণের 

সহিত' বথাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি কষ্টে তাহাদিগকে 

প্রতিনিবৃন্ত করিয়া অমরাবতী প্রস্থিত মহেজ্রের হ্তায় দ্বারাবতী 

প্রভিগমন করিতে লাগিলেন। পাশুবগণ যতক্ষণ কৃষ্ঝকে 

দেখিতে পাইলেন ততক্ষণ তীাভারা নিমেষশৃন্য নয়নে 

ভাহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে ভীহার অন্থগমন করিতে 

লাগিলেন । কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না 

হইতে হইতেই ভিনি তাহাদিগের দৃষ্টিপথের বহিভত 

হইলেন। তখন পাণবগণ কৃষ্কদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া 

তদ্ধিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃন্ত হইলেন। 

দেবকীননদন কৃষ্ণ অন্ুগানী মহাবীর নাত্বত এবং দারুক 

মারথির সহিত বেগবান গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে 

সমুপস্থিত হইলেন । ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাত্ূগণ সমভিব্যাহারে 
স্থজজ্জন পরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা 

পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ 
প্রমোদ কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কুষ্ণপ 

পরম আহলাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন । উগ্রসেন 
প্রতি যছুপ্রেষ্ঠগণ ঠাহার পূজা করিতে লাগিলেন । বাস্থদেৰ 
পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা আহক ও যশস্বিনী 
মান্তাকে পরে বলভদ্রকে অভিবাদন ক্করিলেন। অনস্তর 
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তিনি প্রছ্যয় শান্ব নিশঠ চারুদেষ। গদ অনিরুদ্ধ ও তানুকে 
আলিঙ্গন করিয়। বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণ রর রুক্মিণীর 

তবনে উপস্থিত হইলেন। ' 

পঞ্চম অধ্যায়। 

জরাসন্ধ বধ। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
০৯৯৫১ 

কুকের পূর্করত্তান্ত ৷ 

এদিগে সভা নিম্দাণ হইল । যু্ধি্টিরের রাজনুয় 

যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল । বকলেই সে বিষমেই মত 

করিল কিন্ত যুরধিষ্টির, ক্লষ্চের মত ব্যতীত ত'২,তে প্ররত্ত 
হইতে অনিচ্ছুক__কেননা ক্লুফই নীতিজ্ঞ। অতএব 

তিনি কুষ্ককে আনিতে পাঠাইলেন । ক্কষ্$ও নংবাদ 

প্রার্ডিমাত্র খাগুবপ্রাস্থে উপস্থিত হইলেন । রুষ্* যে 

পরামর্শ দিলেন তাহার স্থুল মন্দ এই যে সআাট্ না 
হইলে রাজনুয় যজ্ঞ করা হয় না। মগধাধিপতি 

জরাদন্ধই তখন দত্রাট--জরাসন্ধকে জয় না করিলে, 
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রাজনুর যজ্ঞ হইবে নাঁ। জরাদন্ধ জয়ের পরামর্শের স্কুল 

মন, আমরা “পুরে বলিব । এক্ষণে জরামন্ধের পুর্ব 

পরিচ্র বিষয়ে কুষ্ণ যাহা যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন, 
তাহার প্রতি প্রথমে মনোযোগ আবশ্বাক। কেননা 

ই্গাতে রুঞ্চের নিজের পূর্ত বৃত্তান্ত কিছু আছে। 

আতএব ইহা ক্কুষ্তচরিত্র মমালোচকের পক্ষে বিশেষ 

আবশ্যক । আমরা দেই অংশ নি্গে উদ্ধত করিতেছি । 
ক্ষ কিতিছেন | 

নকিরৎকাল অভীত হইল দানবরাজ কংস যাদবগণকে 

পরান্ভৃত করিয়া সহদেবা ও অনু] নাষে বাহ্দ্রথের দুই 

কন্যাকে বিবাই করিয়াছিল। এ ছুরাম্মা স্বীয় বাহুবলে 

জ্াতিবদকে পরাজর করত সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল । 

তোজবংণীয় বুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মুড়ুমতি কংসের দৌরাস্ঘে সাতিশত্ব 

বাখিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিখি্ত 

আমাকে অন্রোধ করিলেন। আমি তংকালে অজ্জরকে 

আহুককন্য। প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিততসাধনার্থ বলতদ্র 

সমভিব্যাহাবে কংসু ও সুনানাকে সংহার করিলাম । তাহাতে 
কংসভয় নিবারিত হইল বটে কিন্ত কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ 

প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ঘ্ধধন আমরা জ্ঞাতি 

বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে যদি 

আমরা শক্রনাশক মহাত্ত্রত্বারা তিন শত ব্সর অবিশ্রামে 

জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেধিত করিতে পারিৰ 
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না। দেবতুল্য তেজঙদী মহাবল পরাক্রান্ত হংস ও ডিস্বক 

নামক ছুই বীর তাহার অনুগত আছে উহার অস্ত্াঘাতে 
কদাচ নিহত হইবে না, আমার নিশ্চয় বৌধ ইতিছে 

ছুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জর্ন একত্র হইলে ব্রিসখর 
বিজয় করিতে পারে। হে ধর্মরাজ! এই পরাঘর্শ কেবল 

আমাদিগের অভিনত হইল এমত নহে অন্যানা ভূপতিগণও 

উহাতে অনুমোদন করিলেন । 
ক চর চে না 

“কিয়দ্দিনাস্তর পতিবিষ্ষোগ-ছুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় 

পিতার সমীপে আগমনপূর্বক আমার পতিহস্তাকে সংহার কর 

বলিয়া বারংবার তীহাকে অন্থরোধ করিতে লাগিলেন । আমর? 

পূর্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, 

এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উতৎ্ক্ঠিত হইলাম । 

তখন আমরা আমাদের বিপুল পন সম্পন্তি বিভাগ করত সকলে 

কিছু কিছু লইয়া! প্রস্তান করিব এই স্থির করিয়া স্বস্থান 

পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম । এ পশ্চিম 

দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীর কুশস্থলীনাযী পুরীতে 

বাস করিতেছি-তথায় এরূপ ছুর্গসংস্কার করিয়াছি যে সেখানে 

থাকিয়া বুষ্িবংশীয় মহারথদিগের কথা দুরে থাকুক 

স্্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্ 

এক্ষণে আমরা অকুভোভরে এ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি । 

মাধবগণ সমন্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রৈবতকপর্বত 

দেখিয়! পরম আন্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ' আমর! 

সাদর্থাবুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রব ভয়ে পর্বত আশ্রক্স 



কষ্চরিত্র | ৯5 
পাশপাশি 

[ যুদ্ছর্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সব্ধদ। 
বাস করিতেছেন । হে রাজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ 
সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুত্র, তাহারা সকলেই 

অমরতুল্য। চাকুদেঞ্চ ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব সাতাকি 

আমি বলভদ্র যুদ্ধবিশারদ সাম্বম আমরা এই সাতজন রী, 
ক্লৃতকম্মা অনাধৃষ্টি 'স্মীক সমিতিঞয় কক্ষ শঙ্কু ওকুস্তি এই 

সাতজন মহারথ, এবং অন্ধকতোক্ষের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাভা 

»এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়কলেবর দশজন মহাবীর, ইহার 
মকলেই জরাদন্ধাধিকৃত মধ্যমদেশ স্মরণ করিয়া যছুবংশীয়- 

দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন 1+/% 

এই ক্লষ্চকথিত পূর্ধরত্বান্ত হইতে আমরা কয়টি 

কথ। লইতেছি । 
১। কৃষ্ণের বাল্য ও যৌবনকাল নশ্বন্ধে ফে 

ইতিহান প্রচলিত, অর্থাৎ তাহার কল্স হইবামাত্র 

বংনভরে বনুবেদ তাহাকে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে 

নন্দালয়ে রাখিয়া আনবেন, মেই খানে তিনি বাল্য ও 

কৈশোর অতিরাহিত্ত করেন, তারপর অক্ুর গিয়া 
তাহাকে; করার মথুরায় আনেন, এ সকল অমূলক | 

বলা ব বানুলা যে এই অনুবাদ কালী প্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ 

হইতে উদ্ধৃত| মূলের সঙ্গে মিলান হয় নাই । 
৬৮৬ ঃ হু 
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পাশাপাশি 

কংন যে তাহার মাতুল নহে, কংদ যে দেবকীপুজ 

দ্বারা নিধন শঙ্কায় দেবকীকে কারার খেন নাই, 

ইহাও বোধ হয় প্রতীয়মান হইবে। তবেখ্ন্ক্যুষর 

জ্বাতিবর্গ তাহাকে পলাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া- 

ছিলেন বটে,কেন না রুষ্চ বলিতেছেন, যে “ভোজবংশীর 

বন্ধ ক্ষত্রির়ণণ কংদের দৌরাক্সে ভীত হইয়া জ্ঞাতিগণকে 
পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া; 

ছিলেন |” ক্ুষ্চ যে তাহা না করিয়া কর বিনাশ 

কৰিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতবাধন কব্যাছিলেন, ইভাও 

দেখা যাইতেছে । স্থুল কথা ব্রজলীল'র ব্যাপারটা 

সম্পুর্ণ অসুলক দাড়াইতেছে । 

২। তিনি ঈশ্বর হইলেও, শশী শক্তির দ্বারা 

কোন কাজ করেন না, মানুষী শক্তির দ্বারা কাজ 

করেন ।  এশীশক্তির দ্বার! ইচ্ছাক্রমেই জরাদন্ধবে 

নিরজ্ত করিতে পারিচ্তেন | 

৩। যেখানে বুদ্ধ না করির়াও যুদ্ধের ফলনাপন 

হইতে পারে, দেখানে বুদ্ধে তিনি প্রবৃতিশুন্ 

৪ | কুষ্ণ বিনীত । নিজ বন্বন্ধে তিনি যুধিষ্টিরের 

নিকট দাহ বলিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র আত্মগৌরব 
প্রকাশের চেষ্টা নাই । বরং আঁপনার কাজ বর্ণনকালে 

বত অন্ন কথা ব্যবহার করা বায়, তাহাই করিয়াছেন। 
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যিনি রুষ্চকে মনুষ্যমাত্র মনে করেন, বোধ করি 

তিনিও এ কথা স্বীকার করিবেন । আর যিনি 

তিনি ইহাতে দেখিবেন যে কৃষ্ণ মনুষ্যশরীরেও 
জীবের প্রতি দয়াময়, নিঃস্বার্থ, অথচ ভুষ্টরের দণ্ড প্রণেতা 
এবং রাজনীতির আদর্শ স্বরূপ । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 1 

পাপী 

মগধষাত্রা । 

রাজন্ায়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্টির র্রুষ্কে 

বলিতেছেন | 
“আমি রাঙ্গক্য় ষজ্জর করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এ 

যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা! করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নছে। যে রূপে উচ্ভ 

সম্পন্ন হয়, তাহ! তোমার স্ুবিদিত আছে । দেখ, যে ব্াক্কিতে 

সকলই সম্ভব) যে বাক্ধি সর্ধত্র পূজা, এবং তিনি সমুদায় 

পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র ।” 

রুষ্ণকে যুধিষ্টিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য । তাহার 

জিজ্ঞানা এই যে--“আমি কি নেইরূপ ব্যক্কি £ 

আমাতে কি নকলই সম্ভব ? আমি কি সর্বত্র পূজা, 

এবং লমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর £" ঘু্ধষ্ঠির ভ্রাতৃগণের 
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 ভুজবলে এক জন বড় রাজা হইয়! উঠির়াছেন বটে, 

কিন্ত তিনি এমন একটা লোঁক হই্াছেন কি যে 

রাজনুয়ের অনুষ্ঠান করেন? *আঁমি কত বউ- লুক, 

তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনাআপনি পায় না। 

দাস্তিক ও দুরাস্্াগণ খুব বড় মাঁপকাগিতে আপনাকে 
মাপিয়া আপনার মহত্ব বঙ্বন্ধে ক্লুতনিশ্চয় হইয়া 

সন্তষ্টচিতে বলিয়া খাকে, কিন্তু যুধিষ্টিরের ন্যায় বাবধান 
ও বিনয়নম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে । তিনি 

মনে মনে বুঝিতেছেন বটে, যে আমি খুব বড় রাজা 

হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাহার বড 

বিশ্বান হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রীগণ ও 

দামি অনুজ্গগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া- 

ছিলেন,-“কেমন আমি বাজনুয় বজ্ঞ করিতে পারি 

কি?” তাহারা বলিয়াছেন-হা অবশ্য পার । তুমি 

তার যোগ্য পাত্র।” ধৌম্য বৈপার়নাদি খষিগণকে 

ডাকিয়া জিজ্ঞানা বরিগঘাছিলেন, “কেমন আমি কি 

রাজনুয় পারি ৮” তাহারাও বলিরাছিলেন "পার। 

তুমি রাজনুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।” তথাপি 

নাবধান &% যুধিটিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অঞ্জুন 

* পাগুব পাচ জনের চরিত্র বুদ্ধিসান সমালোচকে সমালোচনা করিলে 

দেখিতে পাইবেন, যে যুধিষ্টিরের প্রধান গুণ, তাহার সাবধানতা । ভীম 
ছুংসাহনী “গোয়ার”, অর্জুন আপনার বাহুবলের গৌরব জানিয়া নিয় ও 
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হউন, ব্যান হউন,_যুধিষ্টিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তি- 
দিগের মনি সর্লাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার কাছে এ 
বগ্ঠর উত্তর না শুনিলে যুধি্টিরের রন্গেহ যায় না । 
তাই*মহাবাহু নর্দলোকোত্তম" কুষ্ণজের সহিত পরামর্শ 

করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, “কুষণ নর্কজ্ঞ ও 

বর্ধক, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন ।* 

তাই তিনি রুষ্চকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, 

এবং ক্ষ আসিলে তাই, তাহাকে পূর্বোদ্ধত কথা 
জিজ্ঞানা করিতেছেন । কেন তাহাকে জিজ্ঞান। 

করিতেছেন, তাহাও কুষকে খুলিয়া বলিতেছেন । 

ঃ 

] 
আআ 

“আমার অন্যান্ত স্থহদগণ আমাকে এ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ 
দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া! উবার 
ঘন্বষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন 
বক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদেধাষণ করেন নাই। কেহকে 
স্বাথপর হইয়| প্রিয়বাকা কহেন । কেহ বা যাহাতে আপনার 

নিশিন্ত, যুথিষ্টির সাবধান । ধার্মিক তিন জনেই, কিন্তু ভীমের ধু দুইপীদ, 
বুধিগিরের ধর্ম তিনপাদ, অঞজুনেরই ধর্ধ পূর্বমাত্রা । মহাভারতকার স্বয়ং 
অথবা যানি মহা প্রাস্থানিক পবব লিখিয়াছেন, তিনি ঠিক এরূপ মনে করেন নাতিনি বয়োনুসারে ধর্সের অনুপাত করিয়াছেন, কিন্তু সে তন্ত্র কথা। যুধিষ্টির যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধান্সিক বলিয়া খাত, ভাহার সাবধান তাহার একটি কারণ। এ জগতে সাবধানভাই অনেক স্থানে ধর্ম বলিয়া পরিচিত হয় । কথাটা এখানে অগ্রানঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে হইছার উত্থাপন করিলাম। এই অসাবধানতার সঙ্গে “ * যুধিষিরের দ্যৃতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে। 
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_ হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! 

এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, ন্ৃতরাং 

তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কাধ্য করা যায় ৯1২২ তুমি 

উক্ত দৌষরহিত ও কাম ক্রোধ বিবর্জিত; অতএব আামীতক 

বখার্থ পরামর্শ প্রদান কর।”? | 

পাঠক দেখুন, রুষ্ণের আত্মীয়গণ বাহার প্রত্যহ তাহার 

কার্যকলাপ দেখিবেনভ্রাহারা কৃষককে কি ভাবিতেন | 

আর এখন আমরা তাহাকে কি ভাবি। তাহারা 

জানিতেন, কৃষ্ণ কাম ক্রোধ বিবঙ্জিত, নর্ধাপেক্ষা 

সত্যবাদী, সর্ধদোষরহিত, সর্বলোকোভম, সর্বজ্ঞ ও. 

সর্ধূত_ আমরা জানি তিনি লম্পট, ননিদাখনঠোর, 

কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত”, এবং অন্যান্য 

দোষযুক্ত । যিনি ধর্ের চরমাদর্শ, তাহাকে যে জাতি 

এই পদে অবনত করিয়াছে, দে জাতির মধ্যে ষে 

ধ্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি? 

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। 

যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই যুধিষ্টিদংক বলে 

নাই, কুচ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া, 

ুধিষ্টিরকে তিনি বলিলেন, তুমি রায়ের অধিকারী 

* যুধিিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই সকল কথা গুলি বাহির হইয়াছিল, 

. আর তাহাই কেহ লিখিয়। রাখিয়াছে, এমত নহে। তবে নমকালিক 

, ইতিহাদে এই রূপ ছায়া পড়িয়াছে। ইহাই যথেষ্ট । 
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- নে - 

নও, কেননা, নআট ভিন্ন রাঁজসুয়ের অধিকার হয় না) 

তুমি নত্রাট/নহ্শ মগপাধিপতি জরাসন্ধ এখন নম্রাট। 

তাহারে জয় না করিলে তুমি রাজনুয়ের অধিকারী 
হইতে পারনা। ও ষম্পন্ন করিতে পারিবে ন। | 

বীহারা রুষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাহার! 
এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল 
বটে। জরাদন্ধ কৃষ্ণের পূর্তশত্র, কুষ্ণ নিজে তাহাকে 

আটিয়। উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া 

বলবান্ পাঁগুবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়। 

আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শ টা দ্রিলেন |” 

কিন্ত আরও একটু কথা বাকি আছে । জরাসন্ধ 

সম্রাট, কিন্ত তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় 
অত্যাচারকারী বস্রাট । পৃথিবী তাহার অত্যাচারে 

প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজনুয় যক্ঞার্থ প্রতিজ্ঞ করিয়া, 

“বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া দিংহ 
যেমন পর্দাবন্দর মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ 

তাহাদিগকে গিরিছুর্গে বঙ্গ রাখিয়াছে।' রাজগণকে 

কারাবদ্ধ করিয়৷ রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপধ্য, 
ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে 
যজ্ঞকালে দে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। 

পুর্বে যে যজ্জকালে কেহ কখন নরবলি দিত,তাহ| 
রর ও | 
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ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না।ঙ্ক কষ 

যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, হী 
“হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত তি 

প্রোক্ষিত ও প্রমুষ্ট হইয়া পণুদিগের ন্যায় পণুপতির গৃহে 

বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। ছুরাস্মা 

জরাসন্ধ তাহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিভ 

আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছে । 

এ ছুরাত্মা ষড়শীতি ন্গন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল 

চতুদ্দশ জনের অপ্রতুল আছে) চতুর্দশ জন আনীত হইলেই 

ই নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে 

ধন্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি ছ্রাত্মা জরাসন্ধকে এ ক্রুর কনে 

বিল্ন উত্পাদন করিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূমগ্ডলে 

দেদীপানান হইবে, এবং ধিনি উচাকে জয় করিতে পারিবেন, 

তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন 1৮, 

তএব জরারন্ধ বধের জন্য যুধিষ্টিরকে পরামর্শ 
দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ; ক্লুষ্ণের নিজের হিত নহে + 

যুধিষ্টিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টপিদ্ধি আছে, তথাপি 
তাহাও প্রধানতঃ এ পরামর্শের উন্দেশ্য ন*$ উহার 

উদ্দেস্ত কারারুদ্ধ রাজমগুলীর হিত--জরাদন্ধের 

অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের চিত--দাধারণ 
২ দা শি 

* কেহ কদাচিৎ দিত--লামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ একস্ানে 
বলিতেছেন, “আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।” ধার্টিক ব্যক্তিরা এ 
ভয়ানক প্রথার দিক দিয়। যাইতেন ন1| 
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লোকের হিত। রুষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের 

আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়, জরা- 

সন্ধের বধে তাহার নিজের ইট্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। 
আর থাকিলেও, যাহাতে লোক হিত সাধিত হয়, দেই 

পরামর্শ দিতে তিনি ধর্মতঃ বাধ্য--দে পরামর্শে নিজের 

কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাঁধ্য। 

এই কাধ্যে লোকের হিত নাধিত হইবে বটে, কিন্ত ই 
ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থদিদ্ধি' আছে,এমন পরামর্শ - 
দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে- অতএব 

আমি এমন পরামর্শ দিব না;-যিনি এইরূপ ভাবেন, 

তিনিই যথার্থ স্বার্থপর, এবং অধার্টিক, কেননা 

তিনি আপনার মধ্যাঁদাই ভাঁবিলেন, লোকের হিত 

ভাবিলেন না| যিনি সে কলঙ্ক নাদরে মস্তকে বহন 

করিয়া লোকের হিতসাধন করেন তিনিই আদর্শ 

ধার্মিক | শ্রীরুঞণ সর্ধত্রই আদর্শ ধার্টিক । 

যৃধিষ্টির নাবধান ব্যক্তি, মহজে জরাসন্ধের বঙ্গে 

বিবাদে রাজি হইলেন না| কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্থী 

ও অঞ্জনের তেজোগর্ড বাক্যে, ও কুষ্ণের পরামর্শে 

তাহাতে শেষে অম্মত হইলেন। ভীমাজ্জুন ও রুষ্ 

এই তিনজন জরাদন্ধ জয়ে যাত্রা করিলেন | যাহার 

অগণিত দেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃঞ্তিংখ 



৩৩ ক্লষ্চচরিত্র । 

রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনজন মাত্র 
তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিবেন, এ কিরূপ 
পরামর্শ 2 এ পরামর্শ কষ্ের, এবং এ পরামর্শ কুষের 

আদর্শ চরিত্রানুষায়ী। জরারন্ধ ছুরাত্বা॥ এজন্য সে 

দগুনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকের! কি অপরাধ করিয়াছে, 

যে তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈম্ক লইয়৷ 

যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধী- 
দিখের হতা, আর হয় ত অপরাধীরও নিক্ষতিঃ কেন 

না জরান্ধের সৈম্তবল বেশী, পাগুবসৈন্য তাহার 

সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয় 

গণের এই ধন্ম ছিল যে ছৈরধ্য যুদ্ধে আহুতত হইলে 

কেহই বিমুখ হইতেন না । অতএব রুষ্ণের অভিনন্ধি 

এই যে অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তীহারা তিনজন 

মাত্র জরাদন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে 
আহুত করিবেন-যে তিন জনের মধ্যে একজনের 

সঙ্গে যুদ্ধে নে অবশ্য স্বীকৃত হইবে । তখন যাহার 

শারীরিক বল, সাহস, ও শিক্ষা। বেশী, সেই ;জতিবে। 

এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যুদ্ধজ্জায় এইরূপ 

সঙ্কল্প করিয়া তাহারা স্নাতক ব্রাঙ্গণবেশে গমন 

করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন তাহা বুঝা যায় না। 

এমন নহে যে গোপনে জরাদন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার 
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তাহাদের বঙ্কল্প ছিল। তীহারা শক্রভাবে, দ্বারস্থ 

ভেরী নকল ভগ্ন করিয়া প্রাকার ঠৈত্য চূর্ণ করিয়া . 

জরাসন্ধ নভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন । অতএর গোপন 

উদ্দেন্ত নহে। ছদ্মবেশ কুষ্তাঙ্জনের অযোগ্য 1 

ইহার পর আরও একী কাণ্ড তাহাও শোচনীয় ও 

রুষ্ণাঞ্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয় । জরাপন্ধের 

নগীপবত্তী হইলে ভীমার্জুন শনিয়মন্থ* হইলেন । নিয়মন্থ 

হইলে কথা কহিতে নাই | তাহারা কোন কথাই 

কহিলেন না । সুতরাং জরালন্ধের বঙ্গে কথা কহিবার 

ভার রুঝ্খের, উপর পড়িল। ক্ুষ্চ বলিলেন, “ইঙ্ারঃ 

নিরমন্ত, এক্ষণে কথা কহিবেন না পুর্ন রাত্র অতীত 

হইলে আপনার নহিত আলাপ করিবেন ।* জরাদন্ধ 

রুষের বাক্য শ্রবণনন্তর হাহাদিগলটে জ্ঘলিয়ে রাখিয়া 

স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অদ্ঈরাত্র মময়ে পুনরায় 

তাহাদের রমীপে নমুপস্থিত হইলেন | 

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় 
বিশুদ্ধ রকমের মর-ঢাতুরী বটে। ধর্্াত্বার ইহ] 
'যোগ্য নহে । এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা 

কি? যে কৃষ্ণাজ্ভনকে এভ দিন আমরা ধর্কের 

আদর্শের মত দেখিয়া আপিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এ 

অবনতি কেন? এ চাতুরীর কৌন যদি উদ্দেশ্য 
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থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি, যে হা, অতীষ্ঠ 
সিদ্ধির জন্যঃ ইহারা এই খেলা! খেলিতেছেনঃ কল 
কৌশল করিয়া শক্র নিপাত করিবেন বলিয়াই, এ 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু তাহা হইলে ইহাও 

বলিতে বাধ্য হইব যে ইহার! ধর্দাত্বা নহেন, "এবং 

কুষ্ণচরিত্র আমরা বেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম 

নেরপ নহে । 

বীহার। জরাদন্ধ বধ-রত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন 

নাই, তাহারা মনে করিতে পারেন, কেন এরূপ 

চাতুরীর উদ্দেশ্ঠ ত পড়িয়াই রহিয়াছে । নিশীথনালে, 

যখন জরাপন্ধকে নিঃনহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন। 

তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর 

উদ্দেশ্য । তাই ইহারা যাহাতে নিশীখকালে তাহার 

াক্ষাৎ লাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন । 
বাস্তবিক, এরূপ কোঁন উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল না 

এবং এরূপ কোন কাধ্য তাহার! করেন নাই । ,নশীথ- 

কালে তাহারা জরানন্ধের নাক্ষা্থ লাভ কা্ণরাছিলেন 

বটে, কিন্ত তখন জরাদন্ধকে আক্রমণ করেন নাই 

আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাহ । নিশীথ- 

কালে যুদ্ধ করেন নাই-দিনমানে বুদ্ধ হইয়াছিল 

গোপনে যুব করেন নাই, প্রকাশ্যে দমস্ত পৌরবর্গ ও 
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মগধবানীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইরাছিল। এমন এক 

দিন ুদ্ধ হয় নাই। চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল । 
তিন জনে বুদ্ধ করেন নাই, একজনে করিয়াছিলেন । 

হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই--জরাবন্ধকে তজ্জন্ত প্রস্তুত 

হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন-এমন কিঃ পাছে 

যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পুর্বে জরানন্ধ 

আপনার পুজ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, ততদৃর 

পর্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরন্ত্র হইয়া জরানন্ধের 

সঙ্গে নাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাছুরি কিছুই করেন 
নাই, জরানন্ধ জিজ্ঞানা করিবামাত্র কুষ্ণ আপনাদিগের 

যথাথ পরিচয় দিয়াছিলেন। যদ্ধকীলে জরানন্ধের 

পুরোহিত দুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগী 

উধধ নকল লইয়া নিকটে রহিলেন; কুষণের পক্ষে সেরূপ 

কোন বাহায্য ছিল না, তথাপি “অন্যায় যুদ্ধ বলিয়া 

ত্ৰাহারা কোন আপত্তি করেন নাই। দৃদ্ধকালে জরাসন্ধ 

ভ'মকর্ক অতিশয় পীডামান হইলে, দয়ীময় রুষ্ঃ 

ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিরাছিলেন । 

'ধহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্যে তাহারা কেন 

চাতুরী করিলেন? এ উদ্দেশ্যশুন্য চাতুরী কি নম্তব ? 

অতি নির্কোধে। যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহ! 

করিলে করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার্জন আর যাহাই 
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হউন, নির্সোধ নহেন, ইহা শক্রুপক্ষও স্বীকার করেন। 

তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আনিল ? যাহার 

সঙ্ষে এই সমস্ত জরাদন্ধ পর্ধাধ্যায়ের অনৈক্য। সে কথা 
ইহার ভিতর কোথা হইতে আনিল। ইহা কি কেহ 

বনাইয়। দিয়াছে? এই কথা গুলি কি প্রক্ষিণ্ড ? এই 
বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই । কিন্তু সে কথাটা 

আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ! 

উচিত । 

আমরা দেখিয়াছি যে মহাভারতে কোন স্থানে 

কোন একটি অধ্যায় কোন স্থানে কোন একটি পর্দাধ্যায় 

প্রক্ষিপ্ত । যদি একটি অধ্যায়, কি একটা পর্দাধ্যায় 
প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যার কি একটি 

পর্ধাধ্যায়ের অংশ বিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে 

প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। 

বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ নকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি 

হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা । এই জন্যই ঘ্গোদির 
এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রাশায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন 

ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা মেঘদূত প্রহ্থতি আধুনিক 
(অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। 
সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক 
একট! বা দুই চারিটা প্রক্ষিণ শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া 
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যায়__মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহ! 
পাওয়৷ যাইবে তাহার বিচিত্র কি? | 

কিন্তু যে গ্লোকটা আমার মতের বিরোধী সেইটাই 
যে প্রক্ষিগ্ত বলিয়া আমি বাঁদ দিব, তাহা! হইতে পারে 

ন1।" কোন্টি প্রক্ষিড কোন্টি প্রক্ষিণ্ত নহে, তাহার 
নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি 

গ্রক্ষিপ্ত বলিয়! ত্যাগ কবিব, আমাকে অবশ্য দ্েখাইয়। 

দিতে হইবে, যে প্রক্ষিপ্ডের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন 

দেখিয়া আঁমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি। 

অতি প্রাচীন কালে যাহ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ! 

ধরিবার উপার, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই 

নাই। আভান্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 
_-অনঙ্গতি, অনৈক্য । যদি দেখি যে কোন পুথিতে 

এমন কোন কথা আছে, যে সে কথা গ্রন্থের আর 

নকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, 

হয় উহ গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ 

ঘটিগ্লাছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্টি ভরমপ্রমাদ, আর 

'কোন্টি প্রক্ষেপ, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায় । 

যদি রামারণের কোন কাপিতে দেখি যে লেখা আছে 

যে রাম উর্িলাঁকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত 

করিব যে এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র । কিন্ত 
গু 
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যদি দেখি যে এমন লেখা আছে, যে রাম উন্দিলাকে 

বিবাহ করায় লক্ষণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, 

তার পর রাম উর্দ্িলাকে লক্ষ্ণকে ছাড়িয়া মিট্গাটু 
করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ 

লিপিকার বা গ্রশ্থকারের ভ্রমপ্রমাদ-তখন বলিতে 

হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতুনৌহার্দ রনে রপিকের 
রচনা, এ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এখন, আমি 

দেখাইয়াছি যে জরারন্ধ বধ পর্জাধ্যায়ের যে কয়টা 
কথা আমাদের বিচার্য, তাহা এ পর্ধাধ্যায়ের আর 

সকল অংশের দম্পুর্ণ বিরোধী । আর ইহাও স্পষ্ট 
যে এঁ কথাগুলি এমন কথা নহে, যে তাহা লিপিকারের 

বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়। 

সুতরাং এ কথা গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের 

অধিকার আছে । 

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথা 

গুলি প্রক্ষিগ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলন কথা 

প্রক্ষি্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? 

এ কথাটার মীমাৎংনা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ 
বুঝাইয়াছি, যে মহাভারতের তিন স্তর দ্রেখা যায়। 

তৃতীয় স্ুর'নানা ব্যক্তির গঠিত । কিন্তু আদিম স্তর, 
এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের । এই 

গজ 
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দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাহাদের রচন। প্রণালী 
স্ষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। 
যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা তাহার রচনার কতকগুলি 
লক্ষণ আছে, যুদ্ধ পর্বগুলিতে তাহার বিশেষ হাত 

আছে-এঁ পর্ধগুলির অধিকাংশই তাহার প্রণীত, 
দেই কল সমালোচন কালে ইহ! স্পষ্ট বুঝা যাইবে । 
এই কবির রচনার অন্তান্ত লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ 

লক্ষণ এই থে ইনি রুষ্ণকে চতুরচুড়ামণি নাজাইতে বড় 

ভালবাবেন। বুদ্ধির কৌশল, নকল গুণের অপেক্ষা 
ইহার নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও 

বড় ছুলভ নয়! এখনও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত 
উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে কৌশলবিদ্ বুদ্ধিমান 
চতুরই তাহাদের কাছে মনুষ্যন্ত্ের আদর্শ । ইউরোপীয় 

সমাজে এই আদর্শ বড় প্রির__তাহা। হইতে আধুনিক 

1)11077505 বিদ্যার স্ৃপ্টি | বিল্মার্ক এখন জগতের 
প্রধান মনুষ্য | থেগিষ্ক্রিমের অময় হইতে আজ 

পর্যান্ত ধীহারা এই বিদ্যায় পটু ভীহারাই ইউরোপে 
মান্য াথ00180) 888151 বা [10168102,0 00018৮ 

গ্রন্থের প্রণেতা কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় 

কৰিরও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার 

রুষ্ণের ঈশ্ষন্বে তাহার ঘম্পূর্ণ বিশ্বাঘ। ' তাই 
5 ৯ 1 
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তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশনীর শ্রেষ্ঠ নাজাইয়াছেন। 

তিনি “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” এই বিখ্যাত 

উপন্তামের প্রণেতা ৷ জয়দ্রথ ুধে সুদর্শনচক্রে রৰি 

আচ্ছাদন কর্ণাঙ্জুনের যুদ্ধে শুর রথচক্র পৃথিবীতে 

পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বনাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি 

রুষ্কক্ুত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচয়িতা । তাহা 
আমি এ অকলপর্ষের গালোচনা কালে বিশেষ প্রকীরে 

দেখাইব | এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে 

জরদন্ধবধ পর্কাধ্যায় এই অনর্থক এবং অনংলগ্র কৌশল 

বিষরক প্রক্ষিপ্ত গ্লোকগুলির প্রণেতা তাহাকেই 

বিবেচনা হয়, এবং তাহাকে এ নকলের প্রণেতা বিবেচনা 

করিলে উদ্দেশ্য নন্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে ন1। 
রু্ককে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাহার 

উদ্দেশ্য। কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিতে 

হইলে, হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্ত 

জরাদন্ধবধ পর্ধাধ্যায়ে তার হাত আরও দেখিব | 

 ঞউ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদর। 

কুঞ্চ জরালন্ধ নন্বাদ | 

নিশীথকালে বজ্ঞাগারে জরারন্ধ স্নাতক বেশধারী 

তিন জনের নঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের পুজা 

করিলেন। এখানে কিছুই প্রাকাশ নাই যে তাহারা 
জরানক্ধের পুজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক 

স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি 
করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে। 

ততপরে দৌজন্য বিনিময়ের পর জরাদন্ধ তাহা- 

দিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্রণ ! আমি 

জানি স্নাতক ব্রতাঁচারী ব্রাক্মণগণ নভাগ্রমন সময় ভিন্ন 

কখন মাল্য * বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা 

কে? আঁপনাঁদের বন্ত্র রক্তবর্ণ ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও 

অন্ুলেপন সুশোভিত; ভুজে জা চিজ লক্ষিহ হইতেছে । 

* লিখিত আছে ষে মাল্য তাহার। একজন মালাকারের নিকট বলপূর্ব্বক 
কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ফাহায ও এতঠধা ধে,রাজচুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
ভাহাদের তিন ছড়া মালা কিনিী্যে কডি জুটিবে না, ইহা অতি অসস্ভব। 

যাহার! কপট ছ্যতাপহর্তবুঁভাই ধর্দামুরোধে গৃরিত্যাগ কারিলেন, তাহারা 
ঘে ডাকাতি করিয়া তি মাগী ০৪ করিবেন, উহ]. অতি অস্তব । 
এ সকল দ্বিতীয় সুরের বিন রত ) দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বাহ এ সকল কখ। 
বেশজানায়। টু 
হ. ৪ 5: নদ ১ 

১৩ সি 
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আকার “দর্শনে ক্ষত্র তেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। 
বাইতেছে ; কিন্তু আপনার! ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় 

দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে ? 

রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয় । কি নিমিত্ত আপনারা, 

ছার দিয়৷ গরবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের 

শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়৷ প্রবেশ করিলেন ? ব্রান্মণেরা বাক্য 

দ্বারা বীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা 

কাধ্য দ্বারা উহা প্রক্কাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধান্ান 

করিতেছেন । আরও, আপনারা আমার কাছে 

'আপিয়াছ্ছেন, আমিও বিধিপূর্বক পূজ। করিয়াছি, কিন্ত 

কি নিমিত্ত পুজা গ্রহণ করিলেন নাঠ এক্ষণে কি 

নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন 1৮ 
তছুত্বরে কৃষ্ঃ নিপ্ধ গভ্ভীরন্বরে। মহাভারতে 

কোথাও দেখি না যে রুঝু চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোন 

কথা বলিলেন; তাহার নকল রিপুই বশীভূত) “হে 

রাজন! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রা্ষ“ণ বলিয়া 

বোধ করিতেছ, কিন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়। বৈশ্য, এই ভিন 

জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ই'হাদের 
বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। 
ক্ত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে বম্পত্বিশালী- জুর্জী। 

পুষ্পধারী নিশ্চয়ই ্মান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ 
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করিয়াছি । ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্; বাশ্বীধ্যশালী 

নহেন; এই নিমিত্ত তাহাদের অগ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ 

করা নিদ্ধারিত আছে ।” 

কথা গুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্ত 

কু্ণের যোগ্য কথা নহে, নত্যপ্রিয়, ধর্্াত্বার কথা 
নহে । কিন্তু যেছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এই 

রূপ উত্তর কাজেই দিতে হয় ৷ ছদ্মবেশটা ষদদি দ্বিতীয় 
স্তরের কবির ্য্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য 
তিনিই দায়ী। র্ুষ্ণকে যে রকম চতুরচুড়ামণি 
সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার 

অঙ্গ বটে । কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইত্তেছে যে 

ব্রাহ্মণ বলিয়। ছলন৷ করিবার ক্ুষ্ণের কোন উদ্দেশ্য 

ছিল নাঁ। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে স্পষ্টই 
স্বীকার করিতেছেন । কেবল তাহাই নহে, তাহারা 

শত্রু ভাঁবে ফুদ্ধার্থে আনিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট 

বলিতেছেন । 

_.. পবিধাত। ক্ষত্বিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন । 
হে রাজন্! যদ্দি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসন! 

পাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই) হে 

বৃহাদ্রথনন্দন ! ধীরব্যক্তিগণ শক্রগৃহে অপ্রকাশ্ঠ ভাবে এবং 

সুহৃদ হে প্রঁকাশ্ততাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! 
জা ॥ 

ক 
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আমর! স্বকার্ধ্য সাধনার্থ শক্রহে আগমন করিয়া তদন্ত 
পুজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যব্রত |” 

কোন গোল নাই--স্ব কথা গুলি স্পষ্ট । এই 
খানে অধ্যায় শেষ হইল, আর নঙ্ষে সঙ্গে ছম্মবেশের 

গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে ছস্মবেশের 

কোন মানে নাই । তার পর, পর অধ্যায়ে কু ষে 

নকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পুর্ণ রূপে ভিন্ন প্রকার। 

তাহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আনিয়াছি, 
সে তাহারই যোগ্না। পুর্্ম অধ্যায়ে এবং পর অধ্যায়ে 

বণিত কুষ্চরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ, যে ঢুই হাতের 

বর্ণন বলিয়া বিবেচনা! করিবার আমাদের অধিকার 

আছে। 

জরানন্ধের গৃহকে র্ুষ্ তাহাদের শক্রুগৃহ বলিরা 

নির্দেশ করাতে, জরানন্ধ বলিলেন, “আমি কোন সময়ে 

তোমাদের সহিত শক্রতা বা তোমাদের অপকার 

করিয়াছি। তাহা আমার স্মরণ হয়না । তাৰ কি 

নিমিত্ত নিরপরাঁধে তোমরা আমাকে শক্ত জ্ঞান 

করিতেছ |” 

উত্তরে, জরাদন্ধের সঙ্গে কুষণের যথার্থ ষে শক্রতা 

তাহাই বলিলেন। তাহার নিজের সঙ্গে জরানদ্ধের 

যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উথ্থাপনা করিলেন না। 
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নিজের সঙ্গে বিধাদের জনতা কেহ তাহার শত্রু হইতে 

পারে না, কেন না তিনি জর্জত্র মদশী, শক্রখিত্র 
সমান। তিনি পাগুবের সুহৃদ এবং, কৌরবের শক্ত, : 

এইরূপ লৌকিক বিশ্বাদ। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক 
মহাভারতের নমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যে 

তিনি ধর্মের পক্ষ, এবং অধরন্দ্ের বিপক্ষ; ততভ্তিন্ত 
তাহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই । কিন্তু দে কথা এখন 

থাক । আমরা এখানে দেখিব যে রুষ্ উপযাঁচক 

হইয়া জরান্ধকে শান্্পরিঘ দ্রিলেন) কিন্ত নিজের 

নঙ্গে বিবাদের জন্ত তাহাকে শক্ু বলিয়া নির্দেশ 

করিলেন না । তবে যে মনুষ্যজাতির শক্র, সে রুষের 

শক্রু। কেননা আদর্শ পুরুষ দর্ভূতে আপনাকে 
দেখেন, তন্ভিন্ন তাহার অন্য একার আত্মজ্ঞান নাই । 

তাই তিনি জরানস্ধের প্রন্মের উত্তরে জরাদন্ধ তাহার 

যে অপকার করিয়াছিল, তাঁহার প্রনঙ্গ মাত্র না করিয়া 

দাপারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই 
বলিলেন । বলিলেন যে তুমি রাজগণকে মহাদেবের 

নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রা।খয়াছ। 

তাই, যুধিষ্টিরের নিয়োগক্রমে, আমরা৷ তোমার প্রতি 
সমুদ্যত হইয়াছি। শক্রতাট! বুঝাইয়৷ দিবার জন্ 

কুষ্ণ জরনস্ককে বলিতেছেন, 
৬ রা 



১১৪ ক্কষ্চচরিত্র | 

“হে বৃহদ্রধনন্দন ! আমাদিগকেও তৎকুত পাপে পাপী 

হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্মচারী এবৎ 
ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ ।» 

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী 

হইবেনঃএই ভরনায় আমর! ইহ বড় অক্ষরে লিখিলাম | 

এখন পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও) কথাটা অতিশয় 

গুরুতর | বে ধন্দরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইরাও 

তাহা! না করে? সে দেই পাপের সহকারী । অতএব 

ইহলোকে সকলেরই নাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা 

নাকরা অধম্ম। "আমি ত কোনপাপ করিতেছি নাঃ 

পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি £ ঘিনি এই- 

রূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন,তিনিও পাপী । 

কিন্ত বচরণচর ধম্পাস্বারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া 

থাকেন | এইজন্য জগতে যেনকল নরোত্তম জন্ম 

গ্রহণ করেন, তাহারা এই ধন্মরক্ষা ও পাপ নিবারণ 

ব্রত গ্রহণ করেন । শাক্যনিংহ। মীশুপরীন্ট গহন ইহার 
উদাহরণ । এই বাক্যই তাহাদের জীদ*১রিতের 

মূল সুত্র । শ্রীুক্ণেরও সেই ব্রত । এই মহাবাক্য 

ন্মরণ না ব্রাখিলে তাহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। 
জরারন্ধ কংন শিশ্ুপালের বধ, মহাভারতের যুক্ধে 

পাগুৰ পক্ষে কুষ্কক্লুত নহায়তা, ক্লুষের এই সকল 
রি 



ক₹ফ্চত্রিত্র ১১৪ 

কাধ্য এই মৃলশ্তত্রের বাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই 

পুরাণকারেরা “পৃথিবীর ভার হরণ" বলিয়াছেন । 

রক্ত হউক, বুদ্ধকুত হউক, কুষ্ক্লুত হউক এই পাপ- 

নিবারণ ব্রতের নাম ধর্্প্রচার | ধর্প্রচার ছুই প্রকারে 
হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এক বাক্যতঃ অর্থাৎ দ্র 

স্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা, দ্বিতীয়, কার্ধ্যতঃ অর্থাৎ 

আপনার কাধ্য অকলকে ধন্মের আদর্শে পরিণত 

করণের দ্বারা । শ্রী, শাক্যদিংহ, ও জীর্ণ এই বিবিধ 

অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন । তবে শাকানিংছ ও খুষ্টরুত 

ধশ্মগ্রচার, উপদেশপ্রাধান। করুষ্রুত ধর্মপ্রচার কার্য 

প্রধান । ইহাতে রু্েরই প্রাধান্ত কেন নাঃ বাকা 

অহজ, কাধ্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক । 

যিনি কেবল মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুনম্পন্ন হইতে 

পারে কি না, দে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্ষ্য নহে। 

এইখানে একটা কথার মীমাধদা করা ভাল। 

রুষ্রুত কংন শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম, 

এবং জরানপ্ধনে বধ করিবার জন্যই ক্ুষ্চ আপিয়াছেন 

.বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের 
কাজ? যিনি নর্ধভূতে নমদশী তিনি পাপাত্মাকেও 

আত্মবৎ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাজ্ষী হইবেন না 

কেন ? ত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে, জগতের 
৮ 

ঞ 



১১৬ ক্ুষ্ণচরিত্র। 

_ মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধ নাধনই কি জগৎ উদ্ধারের 

একমাত্র উপায়? পাঁশীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, 

ধন্ে প্রবতি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উদ্ভয়ের মঙ্গল 

এক কালে দিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎ্রুষ্ট উপায় 

নয় কিট আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলঞ্গন রুরাই 

কি উচিত ছিল নাঃ যীশু, শাকামিংহ ও চৈতন্য 
এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্ট! করিয়াছিলেন । 

এ কথার উত্তর দুইটি । প্রথম উত্তর এই যে, 

ক্রষ্চরিত্রে এ ধর্ম্েরও আভাব নাই | তবে ক্ষেত্র 

ভেদে ফলভেদও ঘটিরাছে | দুয্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে 

নিহত না৷ হইয়া ধর্মপথ্থ অবলম্বন পূর্বক জীবনে ও 

রাজ্যে বজায় থাকে, নে চেষ্টা তিনি বিধিমতে 

করিরাছিলেন, এবং দেই কাঁষ্য সম্বন্ধেই বংলরাছিলেন, 

পুরুষকারের যাহা দাধ্য তাহা আমি করিতে পারি, 

কিন্ত দৈব আমার আয়ত্ত নহে | ক্ুঞ্চ মানুষী শক্তির 

দ্বারা কাধ্য করিতেন) তজ্জন্ যাহা স্বভাবতঃ শনাধ্য 

তাহাতে যত করিয়াও কখন কখন নিষ্ক্ত ধহইতেন । 

শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন | নেই 

ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যানে আরতি হইয়া 
আছে।  বথাস্থানে আমরা তাহার তাত্পর্য্য বুঝিতে 

চেষ্টা করিব। কংন বধের কাণটা কি? তাহা জানিবার 



কুষ্চচরিত্র ১১৪ 

কোনি উপায় নাই, কেননা মহাভারতে কংসবধ দুই 

ছত্রে সমাপ্ত | তবে ইহা বুঝা যায়, যে যে বধোদ্যত 

শত্রুর ভয়ে জ্ঞাতিবর্গ কুষ্ণকে পলাইয়া থাকিতে 

পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে যুদ্ধত্যাগ করির! 
ধন্মালাপ করিতে গেলে, সেইখানেই কৃষ্ণলীলা নমাপ্ত 

হইত । পাইলেটকে খ্রীষ্টিয়ান করা, শ্রীষ্টরের পক্ষে 
যতদূর সম্ভব ছিল, তৎসঙ্গে ধন্মপথে আনয়ন করা 

রুষণের পক্ষে ততদর সম্ভব! জরাদন্ধ স্বন্ধেও তাই 

বলা যাইতে পারে । তথাপি জরানন্ধ দশ্বন্ধে রু্জের 

নে বিষয়ের একটু কখোঁপকথন হইয়াছিল । জরাগন্ধ 
রুষ্ণের নিকট ধরন্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, 

নে কুষ্ণকেই ধন্দরবিষয়ক একটি লেক্চর শুনাইয়া দিল, 
যথা 

দেখ ধন্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃগীড়। জন্মে ; 

কিন্ু যেবাক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়। ধর্মুজ্ঞ হইয়াও 

নিরপরাধে লোকের ধন্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে 

অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সনেহ নাই । ইত্যাদি+ঃ 

এ লব স্থলে পর্োপদেগে কিছু হয় না। জনানন্ধকে 

সৎ্পথে আনিবার জন্য উপায় ছিল কি না? তাহ! 

আাদের বুদ্ধিতে আদে না। অতিানুষ কীন্তি 
একটা প্রচার করিলে, যা হয় একুটা কা হইতে 

ক 



১১৮ ক্ুষ্চরিত্র | 

পারিত। তেমন অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদিগ্ের মধ্যে 

অনেক দেখি, কিন্তু ক্লষ্চরিত্র অতিমান্ষী শক্তির 

বিরোধী । শ্রীরু্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, 

বা কোন প্রাকার বুজরুকী ভেলকির দ্বারা ধন্্ প্রচার 
বা আপনার দেবন্ধ স্থাপন করেন নাই । 

তবে ইহা বুঝিতে পারি, যে জরানন্ধের বধ রুষ্ণের 

উদ্দেশ্য নহে; ধন্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দোষী অথচ 

প্রপীড়িত রাজণণের উদ্ধারই তাহার উদ্দেশ্য । তিনি 
জরানপ্ধকে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন, “আমি 

বসুদেবনন্দন কষ, আর এই ছুই বীরপুরুষ পাণ্ড তনয় | 

আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে 

হয় সমস্ত ভূপতিগরণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ 
করিরা যমালয়ে গমন কর 1” অতএব জরাসন্ধ 

রাজগণকে ছাড়িয়া দ্রিলে, রুষ্জ তাহাকে নিক্ষৃতি 

দিতেন। জরারন্ধ তাহাতে নম্মত না হইসা যুদ্ধ 
করিতে চাহিলেন, সুতরাং যৃদ্বই হইল । জরাসন্ধ 
যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রূপ বিচারে বাথাথ্য স্বীকার 

করিবার পাত্র ছিলেন না। 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, বীশ্ড বা বুদ্ধের জীবনীতে 
যন্তটা পতিনোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কুষ্চের জীবনে 
ততটা দেখি না, ইহা -স্বীকাধ্য । বীন্ড বা শাক্যের 



ক্লুষ্চচরিত্র | ৯১৯ 

ব্যবসায়ই ধন্ম প্রচার | কুষ্ণ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন 

বটে, কিন্তু ধন্ম গরচার তীহার ব্যবপায় নহে; বেটা 

আদর্শ পুরুষের আদর্শ জীবন নির্বাহের আনুষঙ্গিক 

ফল মাত্র । কথাট] এই রকম করিনা বলাতে কেহই 

না মনে করেন; যে বীশুখ্বীষ্ট বা শাক্যপিংহের, বা 

ধণ্মপ্রচার ব্যবপায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা 
করি । যীশু এবং শাক্য উভয়কেই আনি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ 

বলিয়৷ ভক্তি করি, এবং ভীহাদের চরিত্র আলোচন। 

করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। 

ধশ্মপ্রচারকের ব্যবধায় (বাবসায় অর্থে এখানে যে 

কম্ধের অনুষ্ঠানে আমরা সর্বদা প্রভু) আর সকল 

ব্যবনায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ্জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ 

মনুষ্য তাহার পে ব্যবপায় হইতে পারে না। কারণ 

তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় 

কম্ম আছে, সকলই তাহার অনুঞ্জেয়। কোন বর্ম্মই 

তাহার “ব্যবনার,” অর্থাৎ অন্য কর্মের অপেক্ষা প্রাধানত্ব 

লাভ করিতে পারে না। যীশু বা শাক্যনিংহ আদর্শ 

পুরুম নহেন কিন্তু মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় 

অবলম্বনই তাহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন 
করিয়া তাহার] লোক হিতনাধন করিয়া গিয়াছেন। . 

. », কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুবিয়াছেন 
৪ 
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এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক 
আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক 

শিক্ষিত পাঠক “আদর্শ" শব্দটি 1161” শব্দের দ্বারা 

অনুবাদ করিবেন। অনুবাঁদও দৃষ্য হইবে না। এখন 

একটা 00053010192] আছে । শ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ 
পুরুষ যীশু । আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টরান জাতির 
সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া দেই আদর্শটি হদয়ঙ্গম 

করিয়াছি । আদর্শপুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের 

কথা মনে পড়ে । যে আদর্শ দেই আদর্শের নঙ্গে 

মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি 
না। শ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী; কোন দুরাস্্রাকে তিনি 

প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন 

না। শাক্যনিংহে বা চৈতন্যে আমরা দেই গুণ দেখিতে 

পাই, এজন্য ইহ্াদিগকে আমরা আদর্শপুরুষ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি । কিন্তু রুঝ্ণ পতিতপাঁবন 

নাম ধরিয়াও, গ্রধানতঃ পতিত-নিপাতী ধলিয়াই 

ইতিহানে পরিচিত । সুতরাং তীহাকে আদর্শ পুরুষ 

বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্ত 

আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত । 
এই 0105861%) 1998] কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ। 

নকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি মেইরূপই হইবে? 
রঙ 
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এই প্রঙ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে হিন্দুর আঁবার 
জাতীয় আদর্শ আছে না কি? [77705 1351 আছে 
নাকি? যদি থাকে তবে কে? কথাটা শিক্ষিত 
হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে জিজ্ঞানা হইলে অনেকেই মস্তক 
কুয়নে প্রত্রত্ত হইবার সম্ভাবনা । কেহ হয়ত জট! 
বন্ধল ধারী গুত্র শ্শ্রু গুস্ক বিভুষিত ব্যান বশিষ্ঠাদি 
খষিদিখকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত 

বলিয়। বদিবেনঃ ও ছাই ভন্ম নাই । নাই বটে দত্য, 

থাকিলে আমাদের এমন দুর্দশা হইবে কেন? কিন্ত 

এক দিন ছিল।--তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি । 

নে আদর্শ হিন্ছু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ 

বুঝিরাছি, নবজীবনে তাহা বুঝাইয়াছি। প।মচক্্রাদি 

ক্ষত্রিরগণ দেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবতী, কিন্ত 

যথার্থ ই হিন্দু আদর্শ প্রীরুষণ | তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্থের 

আদশ_শ্রীগাদিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার 
সম্ভাবনা মাই । 

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, নবজীবনে 

ভাহা বুঝহিবার চেষ্টা পাইরাছি। মনুষ্যের সকল 

রতিগুলির সম্পূর্ণ নতি ও সামন্ত মনুষাত্ব | ধাহাতে 

নে নকলের চরম ক্ষ্তি ও সামঞ্জন্যযুক্ত তিনিই আদর্শ 
মনুষ্য ্ীষ্টে তাহা নাই-্ীক্লষে তাহা আছে। 

রঙ দ্ধ: ৯১ 
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বীশুকে যদি রোমক নম্রাট গিহুদার শাসনকর্তৃত্থে 
নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে 

পারিতেন ? তাহা পারিতেন না__কেননা রাজকার্যের 

জন্য যে সকল রৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাহার 
অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্্াত্মা ব্যক্তি 

রাজ্যের শাননকর্তী হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। 

পক্ষান্তরে প্রীরুষণ যে সর্কশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহ! প্রলিদ্ধ ৷ 

শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরিভুরি 
বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্টির বা উগ্রদেন শাসন 

কার্যে তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ 

করিতেন না । এইরূপে কুষ্খ নিজে রাজা না হইয়ীও 

প্রজার . অশেষ মঙগলনাধন করিয়াছিলেন-_-এই 

জরাদন্ধের বন্দীগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ । 

পুনশ্চ, মনে কর যদিয়িহুদীরা রোমকের অত্যাচার 

পীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্ক উখিত হইয়া, 
যীশুকে রেনাপতিত্বে বরণ করিত, ধাণ্ড কি 

করিতেন % যুদ্ধে তাহার শক্তিও ছিল না, গ্রারত্তিও 

ছিল না। “কাইবরের পাওনা কাইপরকে দাও” 

বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন । রুষও যুদ্ধে 

প্রবৃত্বিশৃন্য-_কিন্তু ধর্দার্থ যুদ্ধও আছে । ধর্ম্ার্থ যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে অগত্যা গ্ররৃত্ব হইতেন। যুদ্ধ 

১ 
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্রবৃত্ব হইলে তিনি এজেয় ছিলেন। বীশত অশিক্ষিত, 
রু্ণ সর্বশান্্বিৎ। অন্যান্য গুণ নন্বন্ধেও এরূপ । 
উভন্মেই শ্রেষ্ঠ ধার্শিক ও ধর্শজ্ঞ । অতএব কৃ্ই যথার্থ 
আদর্শ মনুষ্য--+000500 1469] অপেক্ষা 7000 

[092] শ্রেষ্ঠ । 

ঈদৃশ সর্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্য্য বিশেষে 
জীবন লমর্পণ করিতে পারেন না । তাহা হইলে ইতর 
কাযণগুলি অননুষ্টিত, অথবা অপামঞ্জস্ভের সহিত 

অনুষ্টিত হয়। লোক চরিত্রভেদে ও অবস্থাভেদে, 

শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কন্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের 

অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য সকল শ্রেণীরই আদর্শ 

হওয়া উচিত । এই জন্য শ্রীর্ুষ্খের, শাক্যনিংহ যীশু 

বা চৈতন্যের ন্যায় বন্ন্যান গ্রহণপূর্াক ধন্ম প্রচার 

কাবসায় ম্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব । কৃষ্ণ নংনারী। 

গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দগুগ্রণেতা, তপন্বীঃ এবং 

ধন্প্রচারক ; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, 

ঘোদ্ধাদিগের,রাজপুরুষদি খের, তপস্বীদিগের, ধর্্মবেত্তা- 

দিগের এবং একাধারে নর্ধাঙ্গীন মনুষ্যত্ধের আদর্শ । 

জরাদন্ধাদির বধ আদর্শ রাজপুরুষ ও দগুপ্রণেতার 
অবশ্ট অনুষ্ঠেয় । ইহাই [71000 10991. অনম্পূর্ণ যে 

বৌদ্ধ বা ্ীষ্টধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ 
টিতে ঃ 

চা 
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স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধন্ম তাহার আদর্শ 
পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না। 

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে কেন না 
ইহার ভিতর আর একটা বিশম্ময়কর কথা আঁছে। 

কি ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দু ধর্মাবলহ্বী 
ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল কফলিয়াছে | 

্রপ্ায় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্বিরোধী, 
নন্্যানী ; এখনকার শ্রীষ্টয়ান ঠিক বিপরীত । ইউরোপ 
এখন এহিক সুখ রত, নশস্ত্র বোদ্ধ বর্গের বিস্তীর্ণ শিবির 
মাত্র। হিন্দুরর্দের আদর্শপুরুষ সর্ব কশ্মরুৎ__এখনকার 
হিন্দু নর্ক কর্মে অকর্্া। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল 
কেন? উত্তর নহজ,লোকের চিত্ত হইতে উভয় 
দেশেই নেই প্রাচীন আদর্শ লুণ্ড হইয়াছে। উভয় 
দেশেই এককালে সেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল-_ 
প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্পরায়ণতা ও লহিষ্ণৃতা, 
ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের পর্কগুণবত্তা 

তাহার প্রমাণ । যেদিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত 
হইতে বিতৃরিত হইল-_যে দিন "গামরা ক্ুষ্ণচরিত্র অবনত 

করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক 
অবনতি । জয়দেব গৌলাইয়ের ক্ুষের অনুকরণে নকলে 

ব্যস্ত-_মহাভারতের  কুষকে কেহ ম্মরণ করে ন। , 
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এখন আবার মেই আদর্শ পুরুষকে. জাতীয় হৃদয়ে 

জাগরিত করিতে হইবে । ভরা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র 
ব্যাখ্যায় নে কার্যের কিছু আনুকুল্য হইতে পারিবে । 

জরানন্ধ বধের ব্যাখ্যার এসকল কথা বলিবার তত 

প্রয়োজন ছিল না এরদঙ্গত” এ তত্ব উত্থাপিন্ত হইয়াছে 

মাত্র। কিন্ত একথা গুলি একস্থানে না একস্থানে আমাকে 

বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখার লেখক পাঠক 

উভয়ের পথ সুগম হইবে । 

চর্থ পরিচ্ছেদ । 

ক পর ও ০ 

যুদ্দ। 

আমরা এপধ্যন্ত ক্লষ্চরিত্র যতদূর নগালোচন। 

করিয়াছি, তাহাতে কৃষককে কোথাও বিষণ বলিয়া! 

পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তীহাকে বিষুঃ 
বলিয়া মম্বোধন বা বিষু জ্বানে তীহার নঙ্গে কখোপ- 
কথন করে নাই।ক্ঈ তাহাকেও এপর্যন্ত মনুধ্য 

ক কোথাও কোথাও কৃষ্ণান্ডুন নরনারায়ণ নামক প্রাীন ধবি বলিয়া! 
বর্ণিত হইয়াছেন। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত তাহাও দেখিয়াছি। এ নকল স্থলে 
ছধির অর্থ কি? নঝরনারায়ণ একটা রূপক নহে কি? 
চা 

চর 



১২৩ ক্ৃষ্চচরিত্র । 

শক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কায করিতে দেখি 

নাই । তিনি বিঝুর অবতার হউন বানা হউনঃ 

কুষ্ণচরিত্রের স্কুল মন্ম মনুষ্যত্ব, দেবন্ধ নহে, ইহা আমরা 

পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি । 

কিন্ত ইহাও স্বীকার করিতে হয়, যে মহাভারতের 

অনেক স্থানে তাহাকে বিষ বলিয়া সঙ্বোধিত এবং 
পরিচিত হইতে দেখি । অনেকে বিষুঃ বলিয়। তাহার 

উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখন 

তাহাকে লোকাতীতা। বৈষ্ণবী শক্তিতে কায করিতেও 

দেখি এপর্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিস্ক এখনই 

দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না? 

যদ্দি কেহ বলেন, যে এই দুইটি ভাব পরস্পর 

বিরোধী নহে, কেন না যখন দৈব শক্তির ব! দেবছ্ছের 

কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন 

কাবো বা ইতিহাঁনে কেবল মনুষ্ভাব পগ্রকটিত 

হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আঙ্চে, তখন 

দৈবভাঁব প্রাকটিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, 

যে এই উত্তর যথার্থ উত্তর হইল নাঁ। কেন না! 

নিষ্পরোজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক নময়ে 

দেখা যায়। এই জরাসন্ধ বধ হইতেই দুই একটা 

উদ্বাহরণ দিতেছি । 



ক্ুঞ্চরিত্র | ১২৭ 

জরাসন্ধ বধের পর ক্ুষ্ণ ও ভীমার্জুন জরানন্ধের 

রথ খানা লইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্বক নিক্ষান্ত 

হইলেন । দেবনির্িত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব 
নাই | ত্তবু খানখাই কচ গরুড়কে ন্মরণ করিলেন, 
ন্মরণমাত্র গরুড় আনিয়া রথের চূড়ার বদিলেন। 

গরুড় আনিয়া আর কোন কাজ করিলেন না, তাহাতে 

আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর 

কোন প্রয়োজন দেখা যায় নী, কেবল মাঝে হইতে 

রুঝের বিষু্ধ সুচিত হয়| জরারন্ধকে বধ করিবার 

নগর কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্ত রথে 

চড়িবার বেলা হইল । 

আবার বুদ্ধের পূর্বে, অমনি একটা কথা আছে। 

জরানন্ধ যুদ্ধে স্থিরনংকক্প হইলে? কুষ্ণ জিজ্ঞানা 

করিলেন, 

“হে রাজন! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার 

বহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে 

বজ্জীভূত হইবে ?" জরাযন্ধ ভীমের বঙ্গে যুদ্ধ করিতে 

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । অথচ ইহার ঢুই ছত্র পূর্বেই 
লেখা আছে যে, ক্লু জরানদ্ধকে যাদবগণের অবধ্য 

স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুরারে স্বয়ং তাহার 

সংহারে প্রৰু হইলেন না। 



১২৮ কুষ্চচরিত্র | 

এই ব্রহ্মার আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও 

নাই। পরবর্তী গ্রন্থেআছে। এখন পাঠকের বিশ্বান 

হয় না কিঃ যে এইগুলি, আদিম মহাভারতের মূলের 
উপর পরবর্তী লেখকের কারিগরি । আর রুষ্ণের 
বিশ্ুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেস্টয। 

আদিম স্তরের মূলে রুঝ্বিষুতে কোনরূপ নম্ব্ধ স্পষ্ট 
করিরা লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন ন| ক্ুষ্ণচরিত্র 

মনুষাচরিত্র। দেবচরিত্র নহে | যখন ইহাতে কুষ্কো- 

পাঁনক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এট! 

বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই । পববর্তী 
কবিকল্পনাটা তাহার জানা ছিল, তিনি অভাবটা পূরণ 
করিয়া দ্রিলেন। 

এইবূপ যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কুষ্কে 

“ধর্্দরক্ষীর* জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, নেখানেও দেখি, 

কোথাও কিছু নাই, খানকা। তাহারা কুঞকে “বিষে” 

বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন । এখন ইনি পুর্ধে 

কৌথাও দেখা বায় না, যে তিনি বিষ্ুঃ বা তদখক অন্য 
নামে সঙ্বোধিত হইয়াছেন । বদি এমন দেখিতাম, 
ঘে ইতিপুর্মে ক্ুষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত 

হইয়া আনিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে 
অধঙ্গত বা অনৈদর্ণিক কিছুই নাই, লোকের এমন 



কুষ্চরিত্র। ১২৯ 

বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন 

দেখিতাম, যে এই সময়ে ক্ঞ্চ কোন অলৌকিক কাজ : 
করিয়াছেন, তাহ! দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের নাধ্য নহে, 

তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষে ।” নস্বোধনের সম্ভাবিতা 
বুঝিতে পারিতাম | কিন্তু কুঞ্ঃ তেখন কিছুই কাজ 

করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই-- 

সর্কলৌক সমক্ষে ভীম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন | 

সে কার্য্ের প্রবর্তক রুষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবানী রাজগণ 
তাহার কিছুই জানেন না । অতএব কৃষ্ণ অকম্মাৎ 

রাজগণ কর্তৃক এই বিকুত্ব আরোপ কখন এতিহাদিক 

বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা এ গরুড় 
স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ ল্মরণের সঙ্গে অত্যান্ত নঙ্গত, , 

জরাপম্ধ বধের আর কোন অংশের নঙ্গে ন্গত নহে । 

তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি--আর তিনটা 
কথাই মূলাতিরিক্ত । বোধ হয়, ইহা পাঠকের হদয়ঙ্গম 
হইয়াছে । 

বাহার! বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাহাদিগের এ 

রুষ্ণচরিত্র নমালোচনের অন্ুবস্তী হইবার আর কোন ফল 
দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার 

প্রমাণ নংগ্রহের সম্ভাবনা নাই 1 আর এই লমালোচনায় 

এ ধাহাদের এমন বিশ্বান হইয়াছে যে জরাসন্ধ বধ মধ্যে 
্ 



১৩০ কুষ্ণচরিত্র ৷ 

রুষের এই বিষুন্ব সুচনা পরবর্তী কবি প্রণীত ও 
প্রক্ষিণ্ড, তাহাদের জিজ্ঞানা করি, তবে কৃষ্খের ছস্সমবেশ 

ও কপটাচার বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ 

পর্কাধ্যায়ে আছে, তাহাঁও এরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়। 
পরিত্যাঞ্গ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই 

প্রমাণের উপর নির্ভর করে। 

বস্ততঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ 

বুঝা বাইবে, যে এই জরাপন্ধ বধ পর্রাধ্যায়ে পরবর্তী 
কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই কল 

অনঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে 

তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি | 

জরানন্ধের পূর্বততান্ত রুষ্ণ যুধিষ্টিরের কাছে বিবৃত 
করিলেন, ইহা পুর্বে বলিয়াছি । সেই লঙ্গে, ক্্ণের 

' রহিত জরানন্ধের কংনবধ জনিত যে বিরোধ তাহারও 

পরিচয় দিলেন। তাহা, হইতে কিছু উদ্ধতও 

করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারত-কাঁ* কি 

বলিতেছেন, শুনুন । 

দবৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহত্রথ ভাধ্যাদ্বয় সমভি- 

ব্যাহারে তপোবনে বহদিৰস তপোইনুষ্ঠটান করিয়া স্বর্গে গমন 

করিলেন । তাহারা জরাসন্ধ ও চওকৌশিকোক্ত সমুদায় বর 

লাভ করিয়! নিষষণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এ 
৮ 



কৃষ্ণচরিত্র । ১৩১ 

সময়ে তগবান্ বাস্থদেব কংম নরপতিকে মংহার করেন। 

কংননিপাত নিবন্ধন কৃষ্চের সহিত জরানন্ধের ঘোরতর শকত্রতা! 
জন্সিল।” 

এ নকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন--আরও বিস্তারে 

বলিয়াছেন-_-আবার নে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। 

মূল মহাভারত প্রণেতা অদ্ভুত রবে বড় রদিক নহেন-_ 
রুঝ্ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না । দে অভাব 
এখন পুরিত হইতে চলিল । বৈশম্পয়ান বলিতেছেন, 

“মহাবল পরাক্রাস্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকি! 

কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান 

করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কশ্বঠ 

বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। “ 

পৌরগণ কৃষ্ণ সমীপে গদী পতনের বিষয় নিবেদন করিল। 

তদবধধি সেই মথুরার সমীপবর্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত 

হইল |" 

এখনও যদ্দি কোন পাঠকের বিশ্বান থাকে, যে 

বর্তনান জরাদন্ধবধ পর্কাধ্যায়ের সমুদায় অংশই মূল 

মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং 

কষাদি যথার্থই ছল্পবেশে গিরিত্রজে আনিয়াছিলেন, 

তবে তাহাকে অনুরোধ করি হিন্দুদিগের পুরাণেতিহান 

মধ্যে এতিহাঁনিক তত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া 
চ 
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অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রত হউন । এদিগে রি 

হইবে না। 

অতঃপর, জরান্ধ বধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া 

এ পর্ধাধ্যায়ের উপসংহার করিব। নে নকল খুব 

সোজা কথা । 

জরারন্ধ যুন্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাদন্ধ 

“যশন্ী ত্রাহ্মণ কর্তৃক রুত-্বস্ত্যরন হইয়া ক্ষ্রধশ্্ান্ু সরে 

ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্বক" যুদ্ধে প্ররত্ব হইলেন | 

“তখন যাবতীয় পুরবাষী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র 

বণিতা ও রদ্ধগণ তাহাদের নংগ্রাম দেখিতে তথায় 

উপস্থিত হইলেন । যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা লমাকীর্ণ 

হইল |” “চতুর্দশ দিবদ বুদ্ধ হইল 1” (যদি সত্য হর, 

বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুদি শ 

দিবসে “বাসুদেব জরাদন্ধকে ক্লাস্ত দেখিয়া ভীমকন্ধা 

ভীমসেনকে নশ্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! 
ক্লান্ত শক্রকে পীড়ন করা উচিত্ত নহে; ভকধেকতর 

পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে । অত্তএব 

ইনি তোমার পীড়নীর নহেন। হে ভরতর্ষভ! 

ইহার নহিত বানুবুদ্ধ কর |” (অর্থাৎ যে শক্রকে 

পন্মতঃ, বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন 

কর্তব্য নহে) | ভীম জরালন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ 
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করিলেন। তাই তখন বলিরাছিলাম, ভীমের ধর্দজ্ঞান 
দ্বিপাদমাত্র। | 

তখন কুফীর্ভুন ও ভীম কারাবন্ধ মহীপালগণকে 

বিমুক্ত করিলেন । তাহাই জরাসন্ধ বধের একমাত্র 

উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই 

করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তীহার! 

41030800015 ছিলেন না পিতার অপরাধে পুজ্রের 

রাজা অপহরণ করিতেন না, তাহারা জরানন্ধকে বিনষ্ট 
করিয়া জরাদন্বপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত 

করিলেন। নহদেব কিছু নজর দিল তাহা গ্রহণ 
করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কুষ্ণকে জিজ্ঞান! 
করিলেন, 

“এক্ষণে এই ভূতাদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি 

করুন 1? 

রুষ্ণ তাহাদিগকে কহিলেন, 

“রাজা যুধিষ্ঠির রাজন্ুয় যভ্র করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, 

আপনারা সেই সাত্রাজ্য-চিীর্ধ, ধার্দ্িকের সাহায্য করেন, 

ইহাই প্রার্থন] 1 

যুধিষ্টিরকে কেন্দ্রুস্থিত করিয়া ধর্ম রাজা সংস্থাপন 
করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য । অতএব 

প্রতিপদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন । 

পি ১২ উদ সি 



5৩৪. ক্রুষ্চচরিত্র 1 

এই জরাদন্ধ. বধে ক্লফচরিত্রের বিশেষ মহিম! 
: প্রকাশমান_কিন্তু পরবর্তী লেখকদিগের দৌরাস্্ে 
ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপাল 
বধ। সেখানে আরও গগুগোল । 

ষষ্ঠ অধ্যায় | 

শিশুপাল বধ। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

শালি 

বিবাদ । 

যুধিষ্টিরের রাজনুয় বজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিগ্ 

দেশ হইতে আগত রাজগ্রণ। খষিগণ, এবং অন্যানা 

শেণীর লোকে রাজধানী পূরিয়া গেল। একই বৃহৎ 

কাধ্য সুনির্ধাহ জন্য পাগুবেরা "াম্রীয়বর্গকে বিশেষ 

বিশেষ কার্ধ্ে নিযুক্ত করিলেন। ছুঃশানন ভোজা দ্রব্যের 
তত্বাবধানে, নঞ্জয় পরিচধ্যায়, কপাচাধ্য রত্তবরক্ষার ও 

দক্ষিণাদানে, ছুর্ষয্যোধন উপায়ন প্রতিগ্রহ্ে, ইত্যাদিরূপে 
সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। স্তরীকুক কোন্ কার্ষ্যে 



কুষ্চ্লিত্র ১৩ 

নিযুক্ত হইলেন ? দুঃশাসনাদির নিয়োগের লঙ্গে 

শ্রীকুষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে । তিনি 

ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন ! 

কথাটা বুঝা গেল না, প্রীরুষ্ণ কেন এই ভূত্ো- 
পধোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ? তাহার যোগ্য 

কিআর কোঁন ভাল কাঁজ ছিল না? না, ব্রাঙ্গণের 

পা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ তীহাকে আাদর্শপুরুষ 

বলিরা গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পদ 
প্রাক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে 

তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহ1 আমরা মুক্তকণঠে বলিব 1 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে 1 

ব্রা্মণগণের প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা , 
এই যেক্রীন্রষ্চ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জনাই 

নকল কার্ধা পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে 

নিবুক্ত করিয়াছিলেন । এ ব্যাখা অভি অশ্রদ্ধেয় 

বলিয়া আমাদিগের বোপ হয়| শ্রীরুষণ অন্যান্য ক্ষত্রিয় 

দিগের স্তার ত্রাহ্ষণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, 
কিন্তু তাহাকে কোথাও ত্রাঙ্মণের গৌরব প্রচারের জন্ত 
বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহার 

বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্কে 

দুর্মানার আঁথিত্য ববতবান্তটা মৌলিক মহাভারতের 
নি 



১৩৬ ক্ল্চচরিত্র | 

অন্তর্গত বিবেচন! করা যায়, তাহা। হইলে বুঝিতে হইবে 
যে তিনি রকম সকম করিয়! ব্রাহ্মণঠানুরদিগ্রকে 

পাশুবদ্িগের আশ্রম হইতে অদ্ধ চন্দ্র প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী । গীতোক্ত ধর্ম 
যদি কুষেলেক্ত ধর্ম হয়, তবে 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি | 
শুনিটৈব স্ব পাকেচ পশ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ 0 ৫1১৭ 

তাহার মতে ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতিতে, কুকুরে, 

ও চগ্ঁলে নমান দেখিতে হইবে | তাহা, হইলে ইহ 

অসম্ভব যে তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব রদ্ধির জন্য তাহাদের 
পর্রপ্রক্মালনে নিযুক্ত হইবেন । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্জ যখন আদর্শ পুরুষ, 

'তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই ভৃত্যকাধ্যের 

ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । জিজ্ঞান্য, তবে কেবল 

ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনেই নিষুক্ত কেন ? বয়োরদ্- 

ক্ষত্রিষধণের ও পাঁদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? 
আর ইহাও ব্যক্তব্য যে এইরূপ বিনয়কে আমধ্; আদর্শ 

বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই। 

_ অন্যে বলিতে পারেন, যে ক্ুষ্চরিত্র বময়োপলোগী | 

লে সময়ে ব্রান্মণগণের গতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল 

কুষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ 'অলৌকিব, 
ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন । পু 
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আমি বলি, এই শ্লোকর্টি প্রক্ষিগ। কেন না, 
আমরা এই শিশুপালবধ পর্ধাধায়ের অন্থ অধ্যায়ে 

(চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই, যে কৃক্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদ 
প্ক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও 

ও বীরোচিত কা্যান্তরে নিসৃক্ত ছিলেন। তথার 

লিখিত আছে, “মহাবাহু বাসুদেব শঙ্ চক্র ও গদা 

ধারণ পূর্ক আরস্ত হইতে নমাপন পর্যন্ত এ যজ্ঞ রক্ষা 

করিয়াছিলেন 1” তবেব্রাহ্গণের পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত 

রহিলেন কখন ? হয়ত ছুইট। কথাই প্রন্ষিণ্ত । আমরা 

একথার আর বেশী আন্দোলন আবশ্টাক বিবেচন। 

করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। ক্ৃষ্চরিত্র 

নম্বন্ধে মহাঁভারতীয় উক্কি অনেক নময়ছইে পরম্পর , 
অলঙ্গত; ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বলিলাম । 

মানা হাতের কাজ বলিয়া এত অনঙ্গতি | 

এই রাজশুয় যজ্জের মহানভার কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল 

নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন । পাগুব- 

দিগের সংশ্লেষ মাত্বে থাকিয়া! কৃষ্ণের এই একমাত্র অস্ত্র 

ধারণ বলিলেও হয়। খাগুবদাহের ব্যাপারটা আমরা 

বড় মৌলিক বলির ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ 
থাকিতে পারে । 

,. শিশুপারল বধপর্লাধ্যায়ে একটা গুরুতর এতিহানিক 
সি 
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তত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরু 

তর এতিহাপিকতত্ব মহাভারতের আর কোথাও 

নাই । আমরা দেখিয়াছি, মে জরানন্ধ বধের পূর্বে, 

রু্ণ কোথায় মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা 
ঈশ্বরাবতার-্বরূপ অভিছিত বা স্বীকৃত নহেন। 

জরাদন্ধ বধে; নে কথাটা অমনি অস্ফুট রকম আছে। 
এই শিশুপাল বধেই প্রথম কুষ্জের নমবাময়িক লোক 

কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীক্ত। এখানে 

কুরুবংশের ভাৎকালিক নেতা ভীম্মই এ মতের 

গ্রচারকর্তী । 

এখন এতিহানিক স্থুণ প্রশ্নটা এই যে, যখন 

. দেখিয়াছি যে কুঞ্কচ তাহার জীবনের প্রথমাংশে 

ঈশ্বরাবতাঁর বলিয়া স্বীরুত নহেন। তখন জানিতে 

_ হইবে, কোন্ নময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীক্লুত 

হইলেন? তাহার জীবিতকণলেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া 

হ্বীকূত হইয়াছিলেন 2 দেখিতে পাই বটে ত্বে এই 

শিশুপাল বধে, এবং তৎপরৰত্তী মহাভারতের অন্যান) 

অংশে তিনি ঈঞ্র বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু 

এমন হইতে পারে, থে শিশুপাল বধ পর্ধাধ্যায় এবং 

সেই মেই অংশ প্রক্ষিগড। এ প্রশ্মের দয কোন্ 

পক্ষ অবলম্বনীয়? 
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একথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। 

ভরদা, করি ক্রমশঃ উত্তর আপনিই পরিস্ফুট হইবে । 

তবে ইহা ব্যক্তব্য বে শিশুপাল বধ পর্বাধ্যায়, যদি 

মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়) তবে এমন বিবেচনা 
করা খাইতে পারে; যে এই সময়েই কুষ উশ্বরন্ে 

প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন | এবং এ বিষয়ে তাহার 

হ্বপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তীহার পক্ষীয়দিগের 

প্রধান ভীম্বঃ এবং পাঁগবেরা। তাহার বিপক্ষদিগের 

একজন নেতা শিশুপাল। শিশুপাল বধ বৃত্বান্তের স্থুল 

মন এই যে, ভীম্মাদি দেই নভামধ্যে ক্লষ্কের প্রীধান্ত 

স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন | 

তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন , 

কুষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে নব গোল 

মিটিয়া যায় | যজ্জের বিস্্ বিনষ্ট হইলে, যজ্ নির্দি্ত্ে 
নির্বাহ হয়। 

এ নকল কথার ভিতর যথার্থ এতিহাসিকতা 

কিছুমাত্র আছে কি না তাহার মীমাংদার পূর্বে বুঝিতে 
হয়, যে এই শিশুপাল বধ পর্ধাধ্যায় মৌলিক কিনা? 
এ কথাটার উত্তর বড় সহ নহে । শিশুপল বধের 

সঙ্গে মহাভারতের স্কুল ঘটনা গুলির কোন রিশেষ 

নশ্বন্ধ আছে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা ন! 

৯ 
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থাকিলেই যে প্রক্ষিণ্ড বলিতে হইবে এমন নহে | ইহা 

সত্য বটে যে ইতিপূর্বে অনেক স্থানে শিশুপাল.নামে 
প্রবল পরাক্রান্ত একজন রাজার কথা দেখিতে পাই। 
পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাহার স্বত্যু 
হইয়াছিল। পাগুবদভ্ডায় কুফর হস্তে তাহার স্বৃত্যু 
হইয়াছিল, ইহাঁর বিরোধী কৌন কথা পাই না। আর 
রচনাপ্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ পর্কাধ্যায়কে 

মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। 
মৌলিক মহাভারতের আর করটি অংশের স্মায়। 
নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে । অতএব ইহাকে 
অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারিতেছি না । 

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয়, যে যেমন 

জরানন্ধবধ পর্কাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি। 

ইহাতেও সেই রকম দেখি । বরং জরাদন্ধ বধের 

অপেক্ষা দে বৈচিত্র শিশুপাল বধে বেশী। "তএব 
আমি এই দিদ্ধীষ্ত করিতে বাধা, যে শিশুপাল বধ 

স্থলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির 
বা অন্য পরবর্তী লেখকের অনেক হাত আছে । 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত নবিস্তারে বলিব ৷ 

আঙ্জিকার দিনেও আমাদিখের দেশে একটি প্রথা 
” 
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গ্লচলিত আছে, যে কোন অক্ত্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে 

সভা হইলে সভাস্থ বর্ধপ্রধান ব্যক্তিকে শুকৃচন্দন দেওয়া 

হইয়া থাকে । ইহাকে “মালাচন্দন” বলে । ইহা 

এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্্যাদা 

দেখিয়া দেওয়া হয় । কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই 

মালা চন্দন দেওয়া হয়, কেননা কুলীনের কাছে গোষ্ঠী- 
পতি বংশই বড় মান্য | কৃষ্ণের সময়ে প্রাথাটা একটু 

ভিন্রপ্রকার ছিল । সভাস্থ সর্ব প্রধান বাক্তিকে অর্থ 

প্রদান করিতে হইত । বংশমর্ধ্যাদা দেখিয়া দেওয়। 

হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়াই দেওয়! 

হইত । 

যুধিষ্টিরের নভাঁয় অর্থ দিতে হইবে-কে ইহার 
উপযুক্ত পাত্রঃ ভারতবষীয় সমস্ত রাজাগণ জভাস্থ 
হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্কৃশ্রেষ্ঠ কে? এইকথা বিচার্য্য। 

ভীম্ম বলিলেন, “ক্কুষই সর্কাশ্রেষ্ঠ। ইহাকে অর্থ 

প্রদান কর |” 

গ্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীম্ম যে রুষ্ণকে 

দেবতা বিবেচনাঁতেই সর্ধশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন, 

এমন ভাব কিছুই প্রকাশ মাই । রুষ “তেজঃ বলঃ ও 
পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ* বলিয়াই তাহাকে অর্থ দান 
করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে রুষ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, 

৯ 
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এইজন্যই অর্থ দিতে বলিলেন। এখানে দেখা 

যাইতেছে ভীম্ম ক্লষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন । 

এই কথানুসারে কুষ্ণকে অর্থ প্রদত্ত হইল। তিনিও 

ভাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ হইল। 

শিশুপাল এককালীন ভীন্ম কৃষ্ণ, ও পাগুবদিগকে 
তিরস্কার করিয়া যে বক্ৃতা করিলেন, বিলাতে 
পালেমেন্ট মহাঁদভায় উহা উক্ত হইলে উচিত 

দরে বিকাইত। তাহার বক্তৃতার প্রথমভাগে তিনি 

যাহা বলিলেন, তাহার বাখ্সিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীন্র। 

কুষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজ। থাকিতে তিনি অর্থ 

পান কেন? বদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া 

থাক, তকে তার বাপ বাসুদেবকে পুজা করিলে না 

কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষ, 

বলিয়া কি তীর পুক্জা করিয়াছ ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকিতে 

তাকে কেন? ক্ুষ্ণকে আচার্য ক্ষ মনে করিযাছ ? 

দ্রোণাচার্ধ্য থাকিতে কৃষ্ণের অচ্ঠনা কেন? ইন্ত্যা্ি। 

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য 

বাগ্ীর ন্থায় গরম হুইয়া উঠিলেন, তখন লজিক ছাড়িয়া 
রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে 

* কৃষ্ণ, অতিমনা, সাত্যকি প্রদ্থৃতি মহারধীর, এবং ক? পি হ্বয়ং অর্জুদেরও 
মুদ্ধবিদ্যার আচাষা। রর 
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আরম্ভ করিলেন। পাগুবদিগকে ছাড়িয়া কুষ্ণকে 

ধরিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্র বিলক্ষণ বুবিতেন,_ প্রথমে 
*প্রিয়চিকীর্য* "অপ্রাপ্ত লক্ষণ* ইত্যাদি চুইকিতে 

ধরিয়া, শেষ 'ধর্মমভষ্ট* “দুরাত্মা* প্রভৃতি বড় বড় 

খালিতে উঠিলেন | পরিশেষে 0129- রুঝ ঘৃত- 

ভোজী কুস্কুর, দ্বারপরিগ্রহকারী ক্লীব, ইত্যাদি । গালি 
একশেষ করিলেন । 

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরম যোগী আদর্শ- 

পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না| কুষ্ণের এমন শক্তি 

ছিল, যে তদ্দগেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে 
সক্ষম--পরব্রী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। 
কুষ্ও কখন যে এরূপ পরূষ বচনে তিরস্কৃত হইয়া- 

ছিলেন, এমন দেখা যায় না । তথাপি তিনি এ তির- 

স্কারে ভ্রক্ষেপও করিলেন না । ইউরোপীয়দিগের মত 
ডাকিয়া বলিলেন নী, 'শিশুপাল ! ক্ষমা বড় ধর্ম, 

আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম 1* নীরবে শক্রকে ক্ষম। 

করিলেন । | 

কর্মকর্তা বুধিষ্টির আহুত রাজীর ক্রোধ দেখিয়া 
তাহাকে নাস্বনা করিতে গেলেন_যজ্ঞবাড়ীর কর্ষ্ম- 

কর্তার যেমন দস্তর। মধুরবাক্যে ক্লুষ্ণের কুৎসা 

কারিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাখিলেন। বুড়৷ 
রি 
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ভীগ্মের সেটা বড় ভাল লাগিল না-_বুড়ারা একটু 

খিটখিটে, একটু স্পষ্টবস্তা হয় । বুড়া স্পষ্টই বলিল, 
“ককের অচ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে 

অনুনয় বা সাস্বনা করা অনুচিত |” 

তখন কুরুতদ্ধ ভীম্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন 

তিনি কুষ্ণের অর্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার 

কৈফিয়ৎ দিতে লাখিলেন । আমরা দেই বাক্যগুলির 

সারভাগ উদ্ধত করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা 
রহস্য আছে) আঁগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি 

বাকোর তাৎপর্য এই ঘেআর নকল মনুষ্যের বিশেষতঃ 

ক্ষজিয়ের যে সকল গুণ থাকে দে নকল গুণে রুষঃ 

সর্মশরেষ্ঠ । এই জন্য তিনি অর্থের যোগ্য । আবার 

তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীম্ম 

বলিতেছেন; যে রুঝ স্বয়ং জগদীশ্বর এই জন্য রঃ 

সকলের অঙ্চনীর। আমরা ছুই রকম পৃথক পুৃথক্ 
দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রক্ুত তাংপধ। বুবিতে 
চেষ্টা করুন । 

ভীম্ম বলিলেন, 
এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দুষ্ট হর নাঃ 

ধাহাকে রু্চ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই 1” 

এ গেল মনুন্যস্থবাদ-_-তাঁর পরেই দেবন্ববাদ-_ 
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“অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চনীর এমত নহে, সেই 

মহাভূদ্ধ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয় 
বর্গের পরাজয় করিয়াছেন) এবং অথগ্ড ব্রক্ষা্ড তাহাতেই 

প্রতিষ্ঠিত রহিষ্বাছে 1” 

পুনশ্চ, মনুষ্য? 

“কষ জন্সিয় অবধি ঘে সকল কার্ধ্য করিয়াছেন, লোকে 

মতসন্িধানে তাহা পুনঃ পুনঃ তৎসমুদাক্স বীন্ভন করিয়াছে। 

ভিনি অতান্ত বালক হইলেও আমর! তাহার পরীক্ষা করিয়! 

থাকি । কৃঞ্চের শোর্ধয, বীর্ধা, বীন্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত 

পরিজ্ঞাত হইয়া, 

পরে, মঙ্গে বঙ্গে দেবহ্ববাদ, 

“দেই ভূতন্থথাবহ জগদার্চিত অচান্ের পূজা বিধান 

করিয়াছি 1 

পুনশ্চ, মনষান্থ, পরিষ্কার রকম- 

“কুকের পুজাতা বিষয়ে ছুটি হেতু আছে; তিনি 
নিখিল বেদবেদাঙ্গ পারদশী ও সমধিক বলশাদী। ফলতঃ 

মন্ুধালোকে তাঁদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গ- 

সম্পন্ন দ্বিতীয় বাক্তি প্রতাক্ষ হওয়া! সৃকঠিন। 
দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌরধা, লঙ্কা, বীষ্ঠি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম 

শ্রী, ধৈধ্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সদায় গুণাবলি কুষ্ধে নিয়ত 

বিরাজিত রহিয়াছে । অতএব সেই সর্ধগুণনম্পন্ন আচার্যা, 

পিভা ও গুরু স্বরূপ পুজার্হ কৃষের প্রতি ক্ষণা প্রদর্শন 
ক ছি ৯৩ 
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তোমাদের সব্বতোভাবে কর্তব্য। তিনি খত্বিক, গুরু, 

সন্বন্ধী, ্বাতক, রাজা, এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত 

অর্চিত হইয়াছেন ।৮ 

পুনম্চ দেবন্ববাদ? ৮ 

ণ“রুফই এই চরাচর বিশ্বের স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্্া। তিনিই 

অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কা, এবং সব্ধভৃতের অধীশ্বরঃ 

স্থৃতরাং পরম পৃজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, 

মন, মহত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃত, সম্ুদায়ই একঘাত্র কষে 

প্রতিষিত আছে। চন্দ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিকৃবিদিক 

সমুদ্বায়ই একমাত্র কৃষ্ধে প্রতিষ্ঠিত আাছে। ইত্যাদি”, 

প্রথমতঃ পাঠক জিজ্ঞাপা করিতে পারেন, যে 

ভীম্ম যে রুঞ্চকে। বল, পরাক্রম ও শৌধ্যাদিতে নকল 

ক্ষজ্রিরের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিলেন, কিন্তু তদুচিত 

, কৃষের কাধ্য আগরা মহাভারতে কোথায় দেখি? 

পাঠক মহাভারতে তাহা দেখিবেন না । মহাভারত 

ককের ইতিহান নহে, পাগুবদিগের ইততিভাল ॥ ৭২গুব- 

দ্রিগের ইতিহান কথনে, গ্রনঙ্গতঃ যেখানে ক্ুষ্কের 

কথা আনিয়া পড়িরাছে, দেইখানেই কেবল ভারতকার 

কৃষ্ণের কথ লিখিরছেন | ক্ুঞ্চ যেখানে পাগুবদিগের 

সংঅবে থাকিয়া কোন কাঁধ্য করিরাছেন, কেবল যেই 

কাধ্যই লিখিত হইয়াছে । নচেৎ কুষের আনুপূর্বিক, 

জীবনী ইহাতে নাই। মহাভারতে শীকুক্ণ নিরন্তর রা 
€ 
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এই শিশুপাল বধে, একবার মাত্র অকস্ত্রধারী--তাঁও 

মূহুর্থ জন্য । মহাভারতে প্রীক্ুষ্ণের জীবনী লিখিত 

হয় নাই বলিয়া, পরবন্তী লেখকেরা ভাঁগবতাদি পুরাণে 
ও হরিবংশে নে অভাব পূরণের চেষ্টা পাইয়াছেন। 

আমাদেরও ইচ্ছা আছে যে ক্রমশঃ নে নকল হইতেও 

কুষ্ণচরিত্র নমালোচনা করিব, ইহা প্রথমেই বলিয়াছি, 

নহিলে কুষ্চরিত্র অব্পূর্ণ থাকিবে । দুর্ভাগ্য বশতঃ 

যখন এঁ সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তখন আগল 

ববত্বান্ত সকল লোপ পাইয়াছিল--লেখকেরাঁ উপন্তানে 

ও রূপকের দ্বারাই অভাব পূরণ করিয়াছেন । দে 

নকলের ভিতর হইতে নত্যের উদ্ধার বড় কঠিন। 
মহাভারতই মৌলিক এবং কতকটা এতিহাদিক | . 

ইহাতে আর কিছু না হৌক, তাহার বমনামরিকেরা 
তাহাকে কিরূপ বিবেচনা করিতেন, তাহার যশঃ ও 

কীর্তি কিরূপ তাহার পরিচয় পাই । আর স্থানে স্থানে 

তাহার রুত কার্য্ের ও কিছু কিছু প্রবঙ্গও আছে। 
উদ্যোগ পর্বে স্বয়ং অঞ্জুন কুষ্কের বুদ্ধ কলের একটা 
তালিকা দিয়াছেন, আমরা তাহার চুম্বক দিতেছি | 

(১) ভোক্ রাজগণকে জয় করিয়া রুঝ্সিণীকে 
গ্রহণ | 

, (২) গান্ধার জয় ও রাজা সুদর্শনের বদ্ধন মোচন । 
৮৪ 
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(৩) পাণ্যজয়। 

(8) কলিঙ্গজয় । 

(৫) বারানশী জয় । 

(৩) অন্যের অজেয় একলব্যের নংহার । 

(৭) কংননিপাত। 

(৮) শাহুজয়। 

(৯) নরক বধ। 
(৮) ও (৯) অনৈতিহাদিক বলিয়া বোধ হয় । 

আর সাতটি এভিহাসিক বোধ হয় । আমরা যখন 

গ্রন্থান্থরের সমালোচনায় প্ররন্ত হইব, তখন দেখাইব, 

ষে এই কয়টিই ধন বুদ্ধ। ধণ্ম যুদ্ধ ভিন্ন কখন কুক 

অস্ত্র ধারণ করিতেন না। অস্ত্র পরিতাগ করিতে 

. পারিলে কখনও গ্রহণ নরিতেন না। কিন্তু অস্ত্র গ্রহণ 

করিলে, অজের ছিলেন । ইহাই বোদ্ধার আদর্শ । 

যে যুদ্ধে একেবারে পরাগুখ, যে ছুরাত্মার দার্ঘও 

যুদ্ধে অনিচ্ছুক, আপনার বা স্বজনের বা খদেশের 

রক্ষার্থ যৃদ্ধেও অনিঙ্ছুন, দে আদর্শ মনুষ্য নহে । এমন 

লোকের প্রশংদা করিতে যাহার প্রাৃত্তি হয়, হউক, 

আঁমি তাহাকে পাপায্সা বলিব । যখন বিনা বলে 

ও বিনা যুদ্ধে নর্ধপ্রকার পাপের দমন নম্ভব হইবে, 

একজন নেগোলিয়ন বোঁনাপার্ট দুইটা ধর্ম কথা শুনিতে 
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পাইলেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়! ঘেন্ট হেলেনায় বান 

করিবে, একজন তৈমুরলঙ্গ একজন ব্রাঙ্গণের পাকা! 
দাড়ি দেখিলেই প্রণাম করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 

করিবে, এমন মময় কখন পৃথিবীতে আবিবে কিনা, 

বলিতে পারিনা । কিন্তু এ পর্যন্ত কখন আলে নাই, 

এবং ভবিনাছে আঁপিবার কোন লক্ষণ দেখা! যাঁর না। 

ভীম্ম বলিরাছেন। রুঝ্ের পুজার দ্ুইটি কারণ (১) 

যিনি বলে সর্দশ্রেষ্ট। (২) তাহার তুলা বেদ বেদাক্গ- 

পারদশী কেহ নহে । অদ্বিতীর পরাক্রমের প্রামাণ কি, 
তাহ বলিলাম । রুষের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ 

শীতা। যাহা আমরা ভগবদীতা। বলিয়া পাঠ করি, 

তাহা রুষপ্রণীত নহে । উহা ব্যান প্রণীত বলিয়া . 

খ্যাত_“বৈয়াদিকী নংহিতা” নামে পরিচিত | উহার 

প্রণেতা ব্যাবই হউন আর যেই হউন,তিনি ঠিক কুষ্েের 

মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া এ গ্রন্থ নঙ্কলন 

করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারন্ের অংশ 
বলিরাও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের 

ধন্মমতের লঙ্কলন, ইহ! আমার বিশ্বান। তাহার 

মতাবলম্বী কোন মনিষী কর্তৃক উহা এই আকারে 

নক্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিণ্ত হইয়া প্রচারিত 

, হইয়াছে, ইহাঁই নঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যথাকালে 
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এ কথার বিস্তারে বিচার করা যাইবে । এখন বলিবার 

কথা এই যে, শীতোক্ত ধর্ম বাহার প্রণীত, তিনি 

স্পষ্টতই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম 

নশ্বন্ধে তিনি বেদকে সর্দোচ্চ স্থানে বনাইতেন না 

কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন_যথা 

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিতে গুণো1 ভবাজ্জুন । 

কিন্তু তথাপি অদ্ধিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা 

শ্ীতোক্ত ধন্ম প্রণীত হয় নাই, ইহ। যে গীতা ও বেদ 

উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াবেই বুঝিতে পারে । 

যিনি এইরূপ, পরাভ্রমে ও পাগ্ডিত্যে, বীর্যেও 

শিক্ষায়, কর্টে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ে, দয়ার ও 

ক্ষমার, তুল্য রূপেই সর্কশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ । 

পা পপ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

শা ও পপ & তিশা 

বধ। 

ভীম্ম কথা মাণ্ড করিয়া, শিশপালকে নিতান্ত 

অবজ্ঞ। করিয়া বলিলেন, “যদি কৃষের পূজা শিশুপালের 

নিতান্ত অনহ্য বোধ হইয়। থাকে, তবে তাহার যেরূপ 
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অভিরুচি হয়, কর্চন।* অর্থাৎ “ভাল না লাগে, 

উঠিয়া যাও ।” 

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধত করিতেছি *- 

"কৃষ্ণ অর্চিত হইলেন দেখিয়া, সুনীথনামা এক মহাবল 

পরাক্রান্ত বীনপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র 

হইয়া সকল রাজগ্রণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “আমি 

পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, অন্প্রত্তি যাদৰ ও পাগুবকুলের 

সমুলোন্বলন কবিবার নিমিত্ত অদাই সমর সাঁগরে অবগাহন 

করিব | চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত 

উৎসাহ সন্দধশনে প্রোত্সাহিত হইয়া ধজ্ঞের বাঘাত জন্মাইবার 

নিশিন্ত তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিভে লাগিলেন । বাহাতে 

যুধিষ্টিরের অভিষেক এবং কুঞ্চের পুজা না হয়, তাহা আমা- , 

দ্িগের সব্ধভোভাবে ক্তবা। রাজারা নির্কেদ প্রযুক্ত 

ক্রোধগরবশ হই মন্ত্রণ করিতেছেন, দেখির1 কৃষ্ণ স্পষ্টই 

বুঝতে পারিলেন, যে তাহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন 1১ 

রাজা বুধিষ্টির সাগরনদ্নশ রাজমগুলকে রোষ 
প্রচলিত দেখিরা। প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীম্মকে নম্বোধন 

করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ছে পিতামহ ! এই 

মহান্ রঃঞননুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে 

যাহা কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন ।” 

শিশুপাল বধের ইহাই যথার্থ কারণ; শিশুপালকে 
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ব্ধনা করিলে, তিনি রাজগণের সহিত মিলিত 

হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন । 

শিশুপাল আবার ভীম্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা 

গালিগালাজ করিলেন । রুষ্ণচরিত্রের প্রথম অধ্যায়ের 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কুষ্ের বাল্যলীলা দঙ্বন্ষে যে শিশু- 

পালোক্তি উদ্ভুত করিরাছি, তাহা এই লময়ে উক্ত 

হয়,কিন্তু এই স্থানে পাঠক পঞ্চম অধ্যায়ের গ্রথম 

পরিচ্ছেদ কুষ্ণের বালাযনীলান অগ্রামাণিকতা৷ সক্ধন্ধে 

যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও ম্মরণ করুন । 

এই দুইটি কথা পরম্পর বিরোধী । ছুইগি বিরোধী 

কথা যখন মহাভারতে পাওয়া বাইতেছে; তখন তাহার 

একটা প্রক্ষিপ্ত হওয়া রন্ভব । যখন দুইটি কথার মধ্যে 

একটী অনৈনর্ণিক ও অপ্রাক্কৃতিক ঘটনার পূর্ণ, আর 

একটী স্বাভাবিক ও দম্তব রৃত্বান্ত ঘটিত, তখন বেলী 

স্বাভাবিক ও অন্তব বৃত্তান্ত ঘটিত নেইটিই বিশ্বারা গ্য। 

পাঠক যদি এ মীমাংসার যাথাথ্য শ্বীকার করেন তাহা 

হইলে তিনি রুষ্ণের নন্দালরে বাদ বৃত্তান্ত মত্য বলিয়া 

শ্বীৰার করিবেন না| 

* ভিরস্করণ কালে শিগুগাল কৃণকে কংশের অন প্রতিপালিত বলিয়া 
পর্ণনা করিতেছেন দেখা যার | যদি তাই হয়, তবে বৃষ মধুরায় গুতিপালিত। 

নন্দালয়ে নয় । 
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ভীম্মকে ও ক্ুষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশী 

গালি দিলেন । "ছুরাত্মাপ *বাহাকে বালকেও স্বণা 

করে, “গোপাল” “দার” ইত্যাদি । পরম যোগী 

প্রীকুঞ* পুনর্কার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া! 
রহিলেন | ক্লু যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি 

আদর্শ। ভীম্ম গ্রাথমে কিছু বলিলেন না, কিন্ত ভীম 

অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য 

উখিত হইলেন । ভীম্ম তাহাঁকে নিরস্ত করিয়। 

শিশুপালের পূর্ন রত্তান্ত তাহাকে শুনহিতে লাগিলেন । 

এই ব্র্ান্ত অত্যন্ত অনভ্ভব, অনৈসগিক ও অবিশ্বান 

যোঁগ্য 1 দে কথা এই 

শিশুপালের জন্মকালে তীহার তিনগী চক্ষু ও চারিঠী , 
হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর্দভের মত চীৎকার 

করিরাছিলেন। এরূপ ছুলক্ষণযুক্ত পুল্রকে তাহার 

পিতামাতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল । 

এমন বময়ে, দৈববাণী হইল। নে কালে ধাহারা 
আষাড়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর নাহায্য ভিন্ন 

তাহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী 

বলিল, “বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া 

প্রতিপালন কর ; যমেও ইহার কিছু করিতে পারিবে 

, না। তবে ধিনি ইহাকে মরিবেন, তিনি জনমিয়াছেন।* 
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কাজেই বাঁপ মা জিজ্ঞানা! করিল, “বাছা দৈববাণী, কে 
মারিবে নামটা! বলিয়া দাও না? এখন দৈববাণী 

যদি এত কথাই বলিলেন, তবে রুক্চের নামটা বলিয়া 

দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের 01০$- 

1006086 হয় না । অতএব তিনি কেবল বলিলেন; 

“বার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খনির 

যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়! যাইবে, নেই 

ইহাকে মারিবে |” 

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক 

ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাখিলেন । কাহারও 

কোলে গেলে ছেলের বেশী হান্ত বা চোখ ঘুচিল না । 

_ক্কঞ্চকে শিশুপালের লমবয়স্ক বলিরাই বোঁধ হয়, কেন 

না উভয়েই এক নমরে রুঝ্জিণীকে বিবাহ করিবার 
উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর “জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? 

কথাতেও এরূপ বুঝার । কিন্তু তথাপি রুষ্ণ ঘারকা 

হইতে চেদ্রিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে ক।এলেন। 

তখনই শিশ্ুপাঁলের দুইটা হাত খনিয়া গেল, আর 

একটা চোখ মিলাইয়া গেল। 

শিশুপালের মা ক্ুষ্ণের পিসীমা । পিনী মা 

কুষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, “বাছা! আমার 

ছেলে মারিতে পারিবে না।” ক্ষণ স্বীকীর করিলেন, , 
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শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষম। 

করিবেন । | 

যাহা অনৈদর্গিক, তাহা আমর! বিশ্বান করি না । 

বোধ করি পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহানে 
অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের ব৷ তাহার 

পুর্গামীদিগের কল্পনাপ্রন্ুত বলিয়া নকলেই স্বীকার 

করিবেন । ক্ষমা গুণের মাহাত্ম্য বুঝে না এবং 

রুষ্চরিত্রের মাহাত্ধ্য বুঝে না, এমন কোন কবিঃ 
রুটের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে 

শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই 
অদ্ভুত উপন্ান প্রস্তুত করিয়াছেন । কাণার কাণাকে 
বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুর বধের জন্য যে কৃষ্ণ , 

অবতীর্ণ তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষম। 

করিবেন, ই অনঙ্গত বটে । কুচকে অস্থুর বধার্থ 

অবতীণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, 

তাহার কোন গু৭ই বুঝ। যায় নাঁ। কিন্তু তাহাকে 

শাদর্শপুরুয বলিয়া ভাঁবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের 

বিকাশ 'জন্যই অবতীখ ইহা ভাবিলে, তাহার নকল 

কার্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কুষ্চচরিত্র রূপ রস্ব 
- ভাগার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ব । 

শিশুপাঁলৈর গোটাকত কটুক্তি ক্ষণ নহা করিয়া- 
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ছিলেন বলিয়াই যে রুষ্ের ক্ষমাগুণের প্রশংদা 

করিতেছি, এমত নহে | শিশুপাল ইতিপুর্বে রুষের 

উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল | কৃষ্ণ প্রাগ্ 

জ্যোতিষপুরে গমন করিলে বে? সময় পাইয়া, দ্বারকা 

দগ্ধ করিয়া পলাইন্লাছ্িল। কদাচিৎ ভোজরাজ 
রৈবতক বিহারে গেলে মেই সময়ে আবিয়া শিশুপাল 

অনেক ঘাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বস্মদেবের 

অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল । এটা তাহৰালিক 
ক্ষত্রিযদিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ । 
এ বকুলও কুফ ক্ষমা করিরাছিলেন । আর কেবল 

শিশ্পপালেরঈ ঘে তিনি বৈরাচরণ কষা করিয়াছিলেন 

এমত নহে | জরালও উহাকে বিশেষরূপে শীড়িত 
করিয়াছিল ন্বতঃ হৌক পরত; হৌক, কুচ বে 
জরাসন্ধের নিপাত বনে সক্ষম, ভাতা দেখাইয়াছি । 

কিন্তু যতদিন না জরাপন্ধ রাজমণ্ডদীকে 'নাবদ্ধ 

করিয়া পশুপত্তির নিকট বণী দিতে প্রচ্ছ: হইল, 
ততদিন তিনি তাহার গ্রততি কোন প্রন্জার বৈব্লাচরণ 

করিলেন না। এবং পাছে বুদ্ধ হইয়া লোক ক্ষয় 
: হয় বলিয়। নিজে দরিয়া! গির। বৈবতকে গড় বাঁধিয়া 

রহিলেন ॥ নেঈরূপ যতদিন শিশপাল কেবল তাহারই 

শত্রুতা করিয়াছিল, ততদিন কুঝ তাহার কোন প্রকার 
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অনিষ্ট করেন নাই। তার পর খন লে পাগুবের 

যজ্ঞের বিদ্র ও ধর্ম রাজ্য সংস্থাপনের বিদ্বা করিতে 

উদ্যক্ত হইল, ক্ুঞ্চ তখন তাহাকে বধ করিলেন । 

আদর্শ পুরুষের ক্ষম।। ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য 

কেহ তাহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার প্রতি কোন 

প্রকার বৈরনাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ 

দগুপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাক্তের 

অনিষ্ট দাধূনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত 

করিতেন । 

রুষণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ ছুষ্যোধন প্রতি 

তিনি বে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভাহার উল্লেখ 

ন। করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগ পর্কের কথা, 

এখন বলিবার নয় । কণ দুয্যোধন যে অবস্থার তাহাকে 

বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, নে অবস্থায় আর 

কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় 

শীশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শক্রকে মার্জন| করিতেন 

না। ক্লক তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে 

করণের নঙ্গে কথোপকথন করিলেণ, এবং মহাভারতের 

বুগ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না । 

হইল । ভীম বলিলেন, “শিশুপাল রুষ্ণের তেজেই 

১১০ ১৪ 
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তেজন্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ 

করিবেন।” শিশুপাল স্বলিয়া উঠিয়। ভীম্মকে অনেক 

গ্রালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই 

ভূপালগণের অনুগ্রহথাবীন, ইহারা মনে করিলেই 
তোমার প্রাণনধ্হার করিতে পারেন ।* ভীম্ম তখন 

কার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ট যোদ্ধাতিনি বলিলেন, 

“আমি ইহাদিগকে ভৃণতুল্য বোধ করি না।” শুনিয়া 

নমবেত রাজমগুলী গঞ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এই ভীম্মকে 

পক্চবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।” 

ভীম্ম উত্তর করিলেন; “যা হয় কর, আমি এই তোমাদের 

মস্তরকে পদার্পণ করিলাম 1” 

বুড়াকে জোরেও আটিবার যে নাই, বিচারেও 

'আটিবার যো নাই । ভীম্ম তখন রাজগণকে মীমাংদ'র 

নহক্ষ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন । তিনি যাহ) 

কপিলেন, তাহার স্ুল মন্ত্র এই ;,--“ভাল, কুকের পুজা 

করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ, তাহার 

শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত 

বম্মখেই আছেন--একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? 

বাঙ্ার মরণ কগুত্তি থাকে'তিনি একবার কুষণকে যুদ্ধে 

আহ্বান করিয়। দেখুন ন1 2 

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিরা থাকিতে পারে ” , 
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শি্খপাল ক্ষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, “আইন, নংগ্রাম কর, 

তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি | 
এখন, কুষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন । কিন্তু শিশু- 

পালের নঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া রুষ্ণ যুদ্ধে আহুভ 
হইয়াছেন,আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না | এবং 
বুদ্ধেরও ধন্মতঃ প্রয়োজন ছিল । তখন নভাস্থ নকলকে 

সঙ্বোধন করিয়া শিশুপাল 5 পুর্াপরাধ নকল একটি 

একটি করিয়! বিরত করিলেন। তার পর বলিলেন, 

“এত দিন ক্ষমা করিয়াছি । আজ ক্ষম! করিব না! ।” 

এই কুষ্চোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে, বে তিনি 

পিতৃস্বনার অন্ুবনোপেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা 

করিয়াছেন । ইতিপূর্কেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ , 

করিয়া হয় ত পাঠক জিজ্ঞানা করিবেন, এ কথাটাও 

প্রক্ষিপ্ত ঃ আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রাক্ষিপ্ত হইলেও 

হইতে পারে কিন্ত গ্রক্ষি্ত বিবেচনা করিবার কোন 

প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈবর্গিকৃতা কিছুই 
নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব । ছেলে 

দুরন্ত, কুষ্দ্বেষী, কুঞ্চও বলবান্, মনে করিলে শিশু- 

পালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন 

অবস্থায় পিনী যে ভ্রাতুপ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, 
. ইহা খুব সম্তধ। ক্ষমাপরারণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ 
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গুণেই ক্ষমা করিলেও পিনীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, 

ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃস্ডপুক্রকে বধ করা 
আপাততঃ নিন্দনীয় কাধা, কুষ্ণ পিনীর খাতির কিছুই 

করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত । সে কথার 

একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও চাই । এজন্য রলুষের এই 

উক্তি খুব নুনঙ্গত | 
তার পরেই আবার একটা অনৈরর্গিক কী 

উপস্থিত | উ।রুক্ শিশুপালের বধ জন্ত আপনার 

চক্রান্ত ্মবণ করিলেন । স্মরণ করিবামাত্র চক্র তাহার 
হাতে আপিন উপস্থিত হইল। তখন কুষজ চক্রের 

দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। 

বোধ করি এ অনৈদ্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই 

এতিহানিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যিনি 

বলিবেন, রুঞ্ক ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই মন্তবে, 

তাহাকে জিজ্ঞান! করি, যদি চক্রের দ্বার শিক” 'পঁকে, 

বধ করিতে হইবে, তবে নে জন্ট র্লুষের মনুধ) শরীর 

ধারণের কি প্রয়োজন ছিল। চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট 

জীবের ন্যায়' আক্ঞা মত যাতায়াত করিতে পারে 

দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুঠ হইতেই বিষুঃ তাহাকে 

শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই 
কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের, 
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প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্শিক নিয়মে 

বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুব্যের স্বত্যু ঘটাইন্তে 
পারেন নাঃ বে তজ্জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহ ধারণ 

করিতে হইবে ? এবং মনুষ্-দেহ ধারণ করিলেও কি 

তিনি এমনই হীনবল হইবেন, যে শ্বীর মানুষী শক্তিতে 

একটা মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, 
এঁশী শক্তির বারা দৈব অস্ত্রকে ন্মরণ করিয়া আনিতে 

হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্ হন, তবে 

মানুষের সঙ্গে তীহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও 

রুষ্ণের ঈশ্বরত্ব অন্বীকার করি নাকিন্তু আমাদের 

মতে রুষ্ক মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির মাশ্রয় 

গ্রহণ করিতেন নাঁ, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল 

কাধাই অম্পক্ন করিতেন । এই অনৈদর্গিক চক্রান্ত 

স্মরণ রত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিণ্ত, রুঞ্ যে মানুহ 

যুদ্ধেই শিশ্পালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার 

প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগ পর্বে বতরাষ্ট 

শিশুপাল বধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা, 

“পূর্বে রাজকুয় যক্তে, চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে 

সমস্ত ভূপাল সর্বপ্রকার উদ্যোগ বিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক 
বীর পুকষ মমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন? তন্মধো 

চেপিরাক্ষতনয সুর্যের ন্যাক্গ প্রতাপশালী, শ্রেষ্ট ধনুদ্ধীর, ও 
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যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কুষণ ক্ষণকাল মধ্যে ভাহারে পরাজয় 

করিয়া! ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন । . এব? 

করধরাজ প্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সন্মান বদ্ধন 

করিয়াছিলেন, তাহারা সিংহস্বকূপ কৃঝ্কে রথানূঢ় নিরীক্ষণ 

করিক়্া চেদিপতিরে পরিত্যাগ পৃথ্বক ক্ষুদ্র মগের হ্যায় পলায়ন 

করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের গ্রাণ সংহার 

পুর্ধক প:গবগণের যশ ও মান বদ্ধন করিলেন 1” 

১২ অপ্ায়। 

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না 

দেখিতে পাই রুককে রখারূড হইয়া রীতিমত মানুষি ক 

সংগ্রামে প্রবত্ত হইছে হইয়াছিল । এবং তিনি মানুষ 

যুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচর বর্গকে পরান 

. করিয়াছিলেন । বেখানে একগ্রন্থে একই ঘটনার দুই 

প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই, একটি নৈসর্গিক জপরটি 

অনৈবর্গিক, সেখানে আটৈমর্গিক বর্ণনাকে ত গা 

করিয়া নৈনরগিককে এতিহাদিক বলিয়া গ্রহ, করাই 

বিধেয়। যিনি পুবাণেতিহাদের মধ্যে মতোর 

অনুদন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই পোজ কথাটা 

স্মরণ রাখেন । নহিলে নকল পরিশ্রমই বিফল 

হইবে | 

শিশুপালবধের আমর! যে মমালোচনা। করিলাম? 

॥ 
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তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থুল এতিহাসিক তত্ব আমরা 

এইরূপ দেখিতেছি | রাজনুয়ের মহাসভায় সকল 
ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীরুত হয়। 

ইছাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হর! 
পক্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। রুফঃ 

তাহাদিখের মহিত বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত 

করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যঙ্জ 

নির্দিছ্ে সমাপিত হয় । 

আগরা দেখিয়াছি কু যুদ্ধে সচরাচর বিচদ্ব- 

বিশিষ্ট । তবে অঞ্জুনাদি যুদ্রক্ষম পাগুবের। থাকিতে। 

তিনি যন্ঞপ্বদিগের দঙ্গে যুগে গরত্ত হইলেন কেন ৪ 

বাজনয়ে যে কাধোর ভার ক্ূুষ্ণের উপর ছিল। তাহা 

স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন । বক্র 

রক্ষার ভার রুষের উপর ছিল, ইহা পূর্বে বলিয়াছি । 

যেকীজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার 

শনুষ্ঠের কম ()আ)। আপনার আনুষ্ঠের কর্ট্ের 

নাধন জন্যই ক যুদ্ধে প্ররত্ব হইয়া শিশুপালকে বর্ধ 

নরিরাছিলেন । 



১৬৪ কচরিত্র | 

সপ্তম অধ্যায়। 

বন ও বিরাটপর্ক | 

রাঁজশ্রয় বজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কুঝ ছ্বারকাঁয় ফিরিয়া 

গেলেন 1 অভাপর্কে সার তীহাকে দেখিতে পাই না। 

তবে একস্ানে তাহার নাম হইরাহে-সে কথাটা 

সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত | 

দ্যতক্রীড়ায় যুপিষ্টির দ্রৌপদীকে হারিলেন । ভার 
পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং নভা। মপো বঙ্ক হরণ । 

মহাভারতের এই ভাগের মত, ক্বাবাংশে উতর রচনা 

জগতেব দাহিত্যে বড় ছুলভ। কিন্তু কাব্য এখন 

আমাদের নমালোচনীয় নহে-এতিহাদিক মূলা কিছু 

আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে । যখন ছ.শানন 

নভা মধ্যে প্রৌপদীর বন্তুরণ করিতে প্ারত্ত, 1নরুপায় 
দ্রৌপদী তখন রুষ্কে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন । 
সে অংশ উদ্ধত করিতেছিঃ_ 

“তদনস্তর দ্ুঃশাসন সভা মধ বলপুন্বক দ্রৌপদীর 

পরিধেন্ন বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপর্দী 

এইরপে শ্রীরুষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন? ছে গোবিন্দ! 
জজ 
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হে দ্বারকাবাপিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজ্রনবল্পভ! কৌরবগণ 

আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই 

জাশিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হ1 ব্রজনাথ! 

হা ছুঃখনাশন । আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, 
আমাকে উদ্ধার কর! হা জনার্দন। হা! কৃষ্ণ! হে মহা- 

যোগিন্' বিশ্বাত্বন। বিশ্বভাবন্! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন 

হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্নজনকে পরিত্রাণ কর।+ 

সেই দুঃখিনী ভাবিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ 

করিরা অবস্থৃষঠতমুধী হইয়| রোদন করিতে লাগিলেন। 

করুণামর কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাকা শ্রৰণে শঘ্যাসন 

এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে প্রিতাগ করিয়া আগমন 

করিতে লাগিলেন। * এ দিকে মহায্া ধর্ম অন্তরিত 

হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রোপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন । 

তাহার বস্ত্র ঘত আকর্ষণ করে ততই অনেক প্রকার বস্ত্র 

প্রকাশিত হয়। ধন্মের কি অনিক্বচনীর মহিমা! ধশ্বপ্রভাবে 

নানারাগরঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুভূ'তি হইতে 

লাগিল । তদ্দশনে সভানধ্ো ঘোরতর কলরব আরস্ত হইল ।” 

ইহার মধ্যে দুইটী পদ প্রতি বিশেষ মনোযোগ 

আবশ্যক--+গেশীঞনবলভ |” এবং পব্রজনাথ।” এই 

স্থানটিকে যদি মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত স্বীকার করা 
ষায় এবং উহা যদি ব্যারদেব বা অন্য কোন নমকালবস্তী 

* জাসেন নাই। 
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খষি প্রণীত হয়, তবে তন্মধ্যে এই দুইটি শব্দ থাকাতে 

রুষের ব্রজলীল! মৌলিক ব্ৃতবান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে । একটু বিচার করিয়া দেখা যাক । 

এ রকম কাপড় বাড়াটা বড় অনৈবর্ণিক ব্যাপার । 

(যাহা অনৈপর্গিক, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহ 
অনীক এবং অনৈতিহানিন বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার 
আমাদের অধিকার আছে। বাহারা বলিবেন, যে 

র ঈগ্বরের ইচ্ছায় নকলই হইতে পারে, তীহাঁদিগকে 

: আমরা এই উত্তর দ্রিই--ঈশ্বরের ইচ্ছায় নকলই হইতে 

পারে বটে, কিন্ত তিনি যাহা করেন তাহা স্বপ্রণীত 
. নৈনর্গিক নিরমের দ্বারাই সম্পন্ন করেন । তাহার 

শরণাপন্ন হইলে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বটে, 

কিন্তু ইহা নৈনগ্ঁক ক্রিয়া ভিন্ন অনৈনর্গিক উপায়ের 

দ্বারা করিয়াছেন, ইহা কখন দৃষ্টিগোচর হয় না। 
ষাহারা বলিবেন, কলিযুগে হয় না, কিন্তু যুগান্তদে হইত, 

তাহাদের ল্মরণ করা কর্তব্য, যে জগৎ চিল এক 
নিরমেই চলিতেছে । যদি তাহার অন্যথা ম্বীকার করা 

মায়, তাহা হইলে জাগতিক নিয়ম সকল পরিবর্তনশীল 

, বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। 

এক্ষণে, মহাভারভের মৌলিক অংশ যদি কোন 

নমকালবর্তী খবি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করা যায়, 
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তবে স্গঞ্টই এই বশ্তররৃদ্ধি ব্যাপারটাকে প্রক্ষিণ্ড বলিয়া 

গণ্য করিতে হইবে । কেন না কোন দমকালবন্তী 
লেখকই এত বড় মিথ্যাটা প্রচার করিতে যাহৰ 

পাইতেন না । তখনকার ন্াম্যন'শীঘগণ এখনকার 

রদ্ধা সত্রীলোকদিগের মত যদি নিরক্ষর ও নির্কোধ 

হইতেন। তাহা হইলেই এ নাহন সম্ভব । 

আর যদি মৌলিক মহাভারত নমকালবত্তী খষি 

প্রণীত না হয়, যদি তত্প্রণেতা অনেক পরবত্তী হন, 

তাহা হইলে মৌলিক মহাভারতে এরূপ অনৈনর্গিক কথা: 

থাকিতে পারে, কেন না তাহাকে কিন্বদস্তার উপর 

নির্ভর করিতে হর়। এবং কিঞ্দন্তীর সঙ্গে অনেক 

গিথা। কথা জডাইয়া আসিয়া পড়ে। কিন্তু মৌলিক 
মহাভারত যদি পরবত্তী খষি প্রণীত হয়, তাহা হইলে 

যে অংশ অনৈনগিক তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও অলীক 

বলিয়া অগ্রাহা । 

আমরা মহাভারতে যেখানে যেখানে ব্রজলীলা 
প্রাসঙ্গিক এইরূশ কোন কথা পাই, নেইথানেই দেখি 

যে তাহা কোন অনৈবর্গিক ব্যাপারের রঙ্গে গাথা 

আছে । সুভন্্রা হরণ, বা দ্রৌপদীশ্বরঙরের ন্যায় প্ররুত 
এবং নৈনরিক ঘটনার নঙ্গে এমন কোন প্রনঙ্গ পাওয়া 

যায়না; চক্রান্ত দ্বার শিশুপাল বধ, ব৷ দ্রৌপদীর বন্ধ 
৮৬ 
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রদ্ধি প্রতি অনৈনর্গিক ব্যাপারের সঙ্গেই এরূপ কথা 
দেখি | ইহা হইতে যে দিদ্ধান্ত ম্যাষ্য হয় পাঠক'তাহা 

করিবেন। 

তার পর বনপর্ব। বনপর্কে তিনবার মাত্র কষষ্জের 

সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । প্রথম, পাগুবেরা বনে গিয়াছেন 

শুনিয়া রৃঞ্িভোজেরা নকলে তাহাদিগকে দেখিতে 

আনিরছিল_ রুষও সেই অঙ্গে আমিয়াছিলেন । হহা 

অন্তব । কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে? 

তাহা সহাভানছের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় 

স্তরগতও নহে। রচনার বাদৃশ্য কিছু মাত্র নাই। 

চরিত্রগত অঙ্গতি কিছু মাত্র নাই । রুষ্ককে আর 

কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, বুধিষ্টিরের 

কাছে আপিয়াই রুষ্ং চটিয়া। লাল । কারণ কিছুই 

নাই, কেহ শক্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, 

কেবল দুর্ষেযাধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হঈ১বঃ এই 

বলিয়াই এত রাগ ! যে যুধিষ্ঠির ব্ততর স্তব স্তাত মিনতি 

করিয়া তীহ্মকে থামাইলেন । যে কবি লিখিরাছেন? 

যে কুষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের বুদ্ধে 

তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, একথা দে কবির লেখ 

নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোতৎ্কা 

দিগের মত কুষ্ণ বলিয়া বলিলেন, “আমি, 
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থাকিলে এতটা হয়! আমি বাড়ী ছিলাম না।” 

তখন ধুধিটটির, কুচ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচন 

লইতে লাগিলেন । তাহাতে শ!স্রনপেন কথাটা উঠিল । 

তাহার সঙ্গে কচ যুদ্ধ করিরাছিলেন, সেই পরিচয় 

দিলেন । দে এক অদ্ভুত ব্যাপার । ঘৌভ নামে তাহার 
রাজধানী । সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়ির। 

বেড়ায়; শান্ব তাহার উপর থাঁকিয়। বুদ্ধ করে । রেই 

অবস্থার ক্ূষণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল ॥ যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের 

বিস্তর কাদা কাটি । শান্ব একটা মায় বনুদেব গড়িয়। 
তাহাকে রুষের দম্মখে বদ করিল দেখিয়া ক্ষণ কীদিয়। 

মক্তিত | এ জগদীশ্বরের চিত্রও নহে, কোন মানুষিক 

দ্যাপারের চিত্রও নভে । ভরনা করি কোন পাঠক 

এসকল উপস্াবের নমালোচনার প্রত্যাশা করেন না । 

তার পরে দুর্ধারার দশিষা ভোজন । সে ঘোর- 

তর অনৈনর্গিক ব্যাপার | তাঁহারও কোন এতিভাদিক 

মুলা নাই। সুতরাং ভাহা আমাদের দমালোচনীয় নহে। 
তারপর বনপর্ষের শেষের দিকে মার্কগডয় সমস্থা 

পর্দাধধাার়ে আবার ক্ুষ্চকে দেখিতে পাই । পাগুবেরা 

কামাক বনে আিয়াছেন শুনিয়া, রুষ্ তাভাদিগকে 

আবার দেখিতে আপিয়াছিলেন_ এবার একা নে, 

ছোট ঠাকুরাহীগি বঙ্গে । মাকগডেয় সমস্যা পর্কাধ্যায় 
৬ ৬৫ 
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একখানি রৃহত গ্রন্থ বলিলেও হয় । কিন্তু মহাভারতের 

সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা৷ উহাতে কিছুই নাই। 

নমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় । মহাভারতের 

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে কোন সাদৃশ্থাই নাই। 

কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কিনা তাহা 

আমাদের বিচার করিবার কোন প্রায়োক্গন রাখে না। 

কেন না কু এখানে কিছুই করেন নাই । আনিয়া যুধিটির 
দ্রৌপদী প্রন্তিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উভভরে 
কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন । তার পর কয় জনে মিলিয়। 

খষি ঠাকুরের আমাডে গল্প নকল শুনিতে লাগিলেন । 

মাকগেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী ঘত্াভামান্ছে 

কিছু কথা হইল । রুঞচনিত্রের অঙ্গে ভাহার কিছ 

জঙ্গদ্ধ নাই | বড় মনোহর কথা, কিন্ত নকল গুলি কথ 

উদ্ধত করা যায় না। 
হাহার পর বিরাটপর্ধ | বিরাটপর্ষে কত দেখা 

দেন নাই_কেবল শেষে উত্তরার বিবাহ আনিয়া 

উপস্থিত । আলিয়। ঘে নকল কূথাবান। বলিয়াছিলেন, 

তাহা উদ্যোগপর্ষে আছে। উদ্োগপর্কে কষের অনেগ 

কথা 'আছে। ক্রুদশহ বমালোচনা করিব । 
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অফটম অধ্যায়। 
বুন্দোগ্যোগ । 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

নেনোছ্যোথ । 

এক্ষণে উদ্যোগ পর্কের সমালোচনায় প্ররস্ত হওয়া 

ষাউক । 

মমাজে অপরাধী আছে । মনুষাগণ পরম্পরের প্রতি 

অপরাধ মর্ধদাই করিতেছে । নেই অপরাধের দমন , 

বমাঙ্ছের একী মুখা কাধা। রাজনীতি রাজদণু 
বানস্থাশান্ধ ধর্মশান্ত্র আইন আদ:লত নকলেরই একটি 

মুখ্য উদ্দেশ্য তাই । 

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, 

তৎনম্বন্ধে দ্ুইটী মত আছে । এক মত এই £_ষে 
দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোঁষের 

দমন করিতে হইবে--আর একটী মত এই ষে অপরাধ 

ক্ষমা করিবে । বল এবং ক্ষমা দুইগী পরস্পর 

বিরোধী- কাজেই দুইটী মতই যথার্থ হইতে পাঁরে না। 
গজ 
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অথচ দুইচীর মধ্যে একটী যে একেবারে পরিহাধ্য এমন 

হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে 'নমা- 

জের ধ্বংন হয়, কল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য 

পশ্ুন্ধ প্রাপ্ত হয় । অতএব বল ও ক্ষমার লামঞ্জনা নীতি- 

শান্তের মধ্যে একটী গতি কঠিন তত্ব। আধুনিক সুভ 
ইউরোপা ইহার নামগ্জম্যে গগ্ঠাপি পৌছিতে পারিলেন 

না। ইউরোশীয়দিগের খৃষ্টধর্দ বলে বকল অপরাধ ক্ষমা 
কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে দকল অপরাধ দর্ডিত 

কর। ইউরোপে ধন্ম অপেক্ষা রাজনীতি গ্রবল। এ জন্য 

ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রা্, এবং বলের প্রবল প্রতাপ । 

বল ও ক্ষমার যথার্থ জামঞ্তস্ত এই উদ্রোগ পর্ক 

মধ্ো প্রাধান তত্ব । শ্রীরুষ্ণই তাহার মীমাংনক, 

প্রধানতঃ জ্রীরুষই উদ্রোগ পর্কের নারক। বল ও 

ক্ষমা উভয়ের প্রায়োগ অনগন্ধে তিনি ফেন্ূপ আদর্শ 

কাধানতঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা পুরে 

দেখিয়াছি | যে তাহার নিজের অনিষ্ট কর) তিনি 

তাহাকে ক্ষমা করেন। এবং যে লোকের অনিষ্ট 

করে, তিনি বলগ্রয়োগ পুর্কক তাহার প্রতি দগুবিধান 

করেন । কিন্ত এমন "অনেক স্থলে ঘটে যেখানে ঠিক 

এই বিধান অনুনারে কাধ্য চলে না, অথবা এই 

বিধানানুঘারে বল কি ক্ষমা প্রযুদ্ধ্য তাহার বিচার, 
ক 
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কঠিন হইয়া পড়ে । মনে কর, কেহ আমার নম্পত্তি 

কাড়িয়া লইরাছে । আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক 

ধম্ম। বদ্দি নকলেই আপনার নম্পত্তি উদ্ধারে পরাম্থখ 

হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায় । অতএব 

অপহৃত নম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে । এখনকার 

দ্রিনে সভ্যনমাজ ঘকলে, ভাইন আদালতের নাহাষ্যে, 

'সামরা আন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি । 

কিন্তু যর্দি এমন ঘটে, যে আইন আদালতের নাহাষ্য 

পাপা নহে, দেখানে বলপ্রয়োগ ধর্নঙ্গত কি না? 

বল ও ক্ষমার নামজন্ত সম্বন্ধে এই মকল কুটতক উঠিয়া 
থাকে । কার্ধাতঃ প্রায় এই দেখিতে পাই, যে যে 

বলবান, নে বনপ্রয়োগের দিকেই যার + যে দুর্বল, 

দে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্ত যে ববান অথচ 

ক্ষমাবান, তাহার কিকর! কর্তব্য অর্থাহ আদর্শ 

পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্তব্য 2 তাহার মীমাংসা 

উদ্যোগ পর্সের আরস্তেই আমর! কুষ্বাক্ট্যে পাইতেছি । 

ভরদা করি পাঠকেরা সকলেই জানেন, যে 

পাগুবের! দ্যৃতক্রীডায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে 

বাধ্য হইয়াছিলেন, যে আপনাদিগের রাজ্য দর্বেযাবনণে, 

অন্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবান করিবেন । তৎপরে 

এক বতনর অজ্ঞাতবাদ করিবেন; যদি অজ্ঞাত- 
* চা 
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বানের এ এক বত্নরের মধ্যে কেহ তীহাদিগের 

পরিচয় পায়, তবে তীহারা রাজ্য পুণর্দার প্রাপ্ত 

হইবেন না, পুনর্ধার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন । 

কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাহার 

দুধ্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত 

হইবেন | এক্ষণে ভীহারা হবাদশ বর্ষ বনবান সম্পূর্ণ 

করিয়া বিরাট রাজের পুরী মধ্যে এক ব্ত্নর অজ্ঞাত 

বাদ বম্পন্ন করিয়াছেন । এ বত্সরের মধ্যে কেহ 

তাহাদ্িগের পরিচয় পার নাই। অতএব তারা 

দুর্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার 

ন্যায়তঃ ও ধন্মতঃ অধিকারী । কিন্তু দুষ্যোধন রাজ্য 

ফিরাইরা দিবে কি? না দিবারই দস্তাবনা। যদি 

নাদের তবেকি করা কর্তব্য ? যুদ্ধ করিরা তাহা" 

দিগকে বর্ধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কত্তব্য 

কিনা 

ভজ্বাতবানের বত্নর অতীত হইলে পাওবেরা 

বিরাট রাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ 

ঠাহাদিগের পরিচন্ধ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া 

আপনার কন্যা. উত্তরাকে অক্ুনপুত্র অভিমন্যুকে 

সম্প্রদান করিলেন । সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর 

মাতুল রুষণ ও বলদেব ও অন্থাস্ত যাদবেরা আগিয়া-. 
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ছিলেন। এবং পাগবদিগের শ্বশুর দ্রপদ এবং অন্যান্ত 
কুটুগণও আিয়াছিলেন ৷ ভীহারা সকলে বিরাট 
রাজের নভার আনীন হইলে পাগুব রাজ্যের পুনরুদ্ধার 

প্রনক্গটা উ্থাপিত হইল । নৃপতিগণ “শ্ীরুফের প্রতি 

দৃর্টিপাত করিয়া মৌনাবন্বন করিলেন |” তখন শ্রীরুষণ 
রাজাদিগকে মগ্বোধন করিয়া অবস্থা নকল বুঝাইয়া 
বলিলেন । যাহা যাহা ঘটিরাছে তাহ। বুঝাইয়৷ তারপর 
বলিলেন, “এক্ষণে কৌরব ও পাগুবগণের পক্ষে যাহা 

হিতক্র, ধন্ম্য, যশঞ্চরও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই 

চিন্তা করুন ।" 

কুষ্ঃ এমন কথা বলিলেন নাঃ যে যাহাতে রাজ্যের 

পুনরুদ্ধার হয়, ভাহারই চেষ্টা করুন। কেননা হিত, 

ধন্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য তাহা তিনি কাহারও 

প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ধার বুঝাইয়া 

বলিতেছেন? “ধম্মরাজ বুপিষ্টির অধশ্মাগত সুরমাআজাও 

কামনা করেন না, কিন্তু ধন্ার্থ নংসুক্ত একটী গ্রামের 
আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাধী হইয়া থাকেন ।” 

আমরা পূর্বে বুঝাইয়াছি, যে আদর্শ মনুষ্য রন্রযানী 

হইলে চলিবে নাবিষয়ী হইতে হইবে । বিষ্য়ীর 

এই প্রন্কৃত আদর্শ অধন্মমগত ম্ুুরনাআজ্যও কামনা 

করিব না, কিন্তু ধন্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার 
র্ 
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এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না। ছাড়িলে 

কেবল আমি এক! দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি ছুঃখী 

না হইতেও পারি, কিন্তু সমাক্ বিধ্বংসের পথাবলম্বন- 

রূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে । 
তার পর রুষ্ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, 

যুধিষ্টিরের ধাশ্মিকত! এবং ইহাদিগের পরম্পর দঙ্ন্ধ 

বিবেচনা করত ইতিকর্তবাতা অবধারণ করিতে রাজ- 

গণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রারও কিছু 

বাক্ত করিলেন । বলিলেন, ধাহাতে দুর্য্যোধন ষুধি- 

্টিরকে রাঙজ্গাদ্ধ প্রদান করেন- এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত 

কোন ধার্সিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গমন 
করুন| রুফের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহেঃনদ্ষি। তিনি 

এননূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে শর্দরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্থট্ 
থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শৈষ 

বখন য্দ্ধ অলঞ্জনীয় হইয়া! উঠিল, তখন তিনি গতজ্ঞ। 
করিলেন যে তিনি সে যৃদ্ধে স্বয়ং অন্্রধারণ কররা 

নরশোণিতক্রোত বৃদ্ধি করিবেন না । 

রুঝ্ের বাক্যাবনানে বলদেব তীহার বাকোর 

অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্টিরকে দ্যুতক্রীড়ার জন্য 

কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন, যে 

সনধিদ্ধারা দম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু 
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যে অর্থ বংগ্রাম দ্বারা উপার্জিহ তা অর্থই নহে। 

স্তরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি নোণার অক্ষরে 

লিখিরা ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির 

কিছু মঙ্গল হইতে পারে । 

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে বাতাকি গাত্রোখান 

করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও "90000 

177০০০107৩* ছিল ) প্রতিবক্ভৃত! করিলেন । দাত্যকি 
নিজে মহা বলবান বীরপুরুষ, তিনি রুষ্ের শিষ্য এবং 

মহাভারতের যুদ্ধে পাগুবপক্ষীয় বীরদিগের মধো 

অজ্ছন ও অভিসন্যার পরেই তাহার প্রশংনা দেখ। 

বার । কুচ সন্ধির প্রাস্তাব করায় সাতাকি কিছু 

বলিতে নান করেন নাই, বলদেবের মুখে এ কথা 

শুনিয়া সাঁভাকি জুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ 
ইত্তাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন । দৃতক্রীড়ার 

জন্য বলদেব সূর্ধিষ্টিনকে যে টুকু দোষ দিয়াছিলেন, 
সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার 

ভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে যদি কৌরবেব। 

পাগুবদিগকে তাহাদের পৈত্রিক রাজা দমস্ত গ্রতার্পণ 

না করেন, তবে কৌরবদিগকে মূলে নির্দূল করাই 
কর্তব্য 

তার প্লর বৃদ্ধ দ্রপদের বক্তৃতা । দ্রপদও 
ঃ 
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নাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যৃদধার্থ উদ্যোগ করিতে, 

নৈন্ত গ্রহ করিতে, এবং মিত্ররাজগণের নিকট দৃত 

প্রেরণ করিতে পাগুবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে 

তিনি এমনও বলিলেন, যে দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত 
প্রেরণ করা হউক । 

পরিশেষে রুষ পুনর্কার বক্তৃতা করিলেন । দ্রুপদ 

প্রাচীন এবং বন্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য রু্ণ ম্পষ্টতঃ 

তাহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্ত এমন 

আভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, বে বুদ্ধ উপস্থিত হইলে 

তিনি ন্বয়ং নে বুদ্ধে নিলিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। 
তিনি বলিলেন, “নুরু ও পাগুবদিগের সহিত 

আমাদিগের তুল্য নঙ্বন্ধ। ভীহারা কখন মধ্যাালজ্ঘন 

_পুর্ধক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই | 
আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এন্থানে আগমন 

করিয়াছি, এবং আপনিও নেই নিমিত্ত আনিয়'ছেন। 

এক্ষণে বিবাহ নম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পবমাহ্লাদে 

নিজ নিজ গৃহে প্রন্তিগমন করিব |” গুরুজনকে 

ইহার পর আর কি ভর্খরন1 করা যাইতে পারে? 

রুঝ আরও বলিলেন, থে যদি দুর্ষেযাধন সন্ধি না করে, 

“তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত 

প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন» 
্ 
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অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আদিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই |" 

এই-কৃথা বলিয়া কু দ্বারকা চলিয়া গেলেন | 
আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধের নিতান্ত বিপক্ষ, 

এমন কি তজ্জন্য অদ্ধরাজায পরিত্যাগেও পাগুবদিগকে 

পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম, যে তিনি 

কৌরবপাগুবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশৃন্য, উভরের 

নহিত তাহার তুল্য সন্বন্ধ স্বীকার করেন । পরে হাহা 

ঘটিল তাহাতে এই দুই কথারই জারও বলবৎ শ্রাসান 

পাওয়া যাইতেছে । ূ 

এদিগে উভয় পক্ষে মৃদ্ধের উদ্ভোগ হইতে লাখিল। 

দেনা নংগৃহীতি হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট 

দত গমন করিতে লাখিল। রুষকে বুদ্দধে বরণ 

করবার জন্য অঞ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন / 

ভ্রযোধনও তাই করিলেন । দুইজনে একদিনে 

এক মরে রুষের নিকট উপস্থিত হইসেন। তাহার 

পর সাহা ঘটিল মচাভারত হইতে উদ্ধত করিতেছি £ 

শবাক্দেব তংকালে শান ও শিদ্রাভিভূত ছিলেন । 

প্রথমে রাজা ছুন্যোধন স্ঠাহার শন গৃহে প্রবেশ করিয়া? 

তাহার মস্তক সদীপন্যন্ত প্রশস্ত আনমনে উপবেশন করিলেন । 

তন্্রননদন পশ্চাৎ প্রবেশ প্ুব্বক বিনীত ও কুভাঞ্জণি হইয়া 
বাপৰপতির* পদতলসমীপে  সমাসীন হইলেন। অনন্তর 
& 
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বৃষ্চিননন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনগ্রয় পরে দুর্যোধনকে নয়ন- 

গোর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্বক জাগনন 

হেতু জিজ্ঞান! করিলেন। 

দুর্য্যোধন সহামা বদনে কহিলেন «হে বাদব! এই 

উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহাব্য দান করিতে হইবে। যদিও 

আপনার সহিত আমাদের উন্চয়েরই সান নন্বদ্ধ ও তুলা 

সৌহ্বদা ; তথাপি আদি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ 

প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন 3 আপনি 

সাধূগণের শ্রেষ্ট ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার 

প্রতিপালন করুন |” 

কুষ্ কিলেন, হে কুরুবীর ! আপনি যে আগ্রে মাগমন 

করিয়াছেন) এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই 7 কিছু 

আদি কু শ্বীকুমারকে আগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত 

আমি আপনাদের উভয়কেই সাহাষ্য করিব। কিছু ইহা 

প্রসিদ্ধ আছ্ে। অগ্রে কালকেরই বরণ করিবে, অতএব 

আগ্রে কুষ্থীকুমারের বণ করাই টচিত। এই বরা দল এান 

যদ্বনন্দন ধনঞ্রীরকে কহিলেন। হে কৌন্তেয়। এআগ্রে 

তোরারই বরণ গ্রহণ করিব । আমার সমঘোদ্ধা নারায়ণ 

নামে এক অর্ধদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক ॥ 

আর অনা পক্ষে মাগি পমর পরাম্মুণ গুনিরন্ত্র ইয়া অবগ্তান 

করি, ইগার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হদ্যতর, তাহাই অবদম্বন 

কর। 

ধনগ্রর অরাতিম্দন জনার্দিন সনর পরাউমুখ হইবেন, 
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শ্রবণ করিয়াও তাহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা 

দর্ধোধুন অর্ধদ নারায়ণী সেন! প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্চকে 

সমরে পরাম্মুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্নু 

হইলেন 1”? | 

উদ্যোগ পর্নের এই অংশ নমালোচন করিরা আমরা 

এই কুয়গি কথা বুঝিতে পারি । 
প্রথমদিও ক্লুঝের অভিপ্রায় যে কাহারও 

াপনার ধন্দার্থ নংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্তব্য 

নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাহার বিবেচনায় 

এত দর উতর, বে বল প্রয়োগ করার অপেক্ষা অঙ্গেক 

অপিকার পরিত্যাগ করাও ভাল। 

কিশীর-যুষ অর্ধত্র নমদশী । সাধারণ বিশ্বাস 

এই থে, তিনি পাগুবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের 

(বিপক্ষ । উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে 

বম্গুণরূপে পক্ষপাতিশুন্য । 

ভটী়-তিনি স্বরং অদ্বিতীর বীর হইয়াও যুদ্ধের 

প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ | প্রথমে যাহাতে 

বুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন 

বুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা। তাহাকে 

একপক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অন্ত্রত্যাগে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ , হইয়া বরণ হুইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য 
১৩ 
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আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয 
এবং সর্ধত্যাগী ভীম্মেরও নহে। 

আমরা দেখিব, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়ঃ তজ্ঞন্ত 

রুষ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
"গাশ্ধোর বিষয় এই যে; ফিনি সকল ক্ষঞিয়েণ 

সধো যুদ্ধের প্রধান শক্, এবং যিনি একাই দ্ধ 
নমদশী, লোকে তীহাকেই এই ঘুর প্রধান 

পরামর্শদাতা অনুষ্ঠাত। এবং পাগুব পক্ষের গ্রাদান 

বুক্রী বলিয়া খির করিয়াছে । কাজেই এত অবিজ্তারে 

ুষ্চরিত বমালো)নার প্রয়োজন হইছে । 

তার পর, নিরস্্ব রুধকে লইঘ়্া অঞ্জুন বুক্ধের কোন 

বাধ্যে নিযুক্ত করিবেন? ইহা চিন্তা! করি, কবলে, 

. তাহার মারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন । ক্হিয়ের 
পক্ষে ঘারথ্য অতি হের কাধা। খন মদ্ররাজ শলা 

কণের সারথ্য করিবার ক্তন্ধ আনুরুদ্ধ হইরাটি নম, 

তখন তিনি বড় রাগ করিঘাছ্িলেন | কিছু গাদশ 

পুরুব অহঙ্কারশূগ্ঠ | অতএব বুঝ শক্ছনের সারথ্য 

ভখনই শ্বীকার করিলেন । তিনি নন্গদোমশ্ুন্ত এবং 

দ্ঈগুণা্বিত | 
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নবম অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

নঞয়যান | 

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক । এদিকে 

জ্রপদের পলামর্খানুনারে বুপিষ্টরাদি দ্রপদের পুরো- 

চিতকে ধ্তরাষ্টের নভায় বন্ধিস্থাপনের মাননে প্রেরণ 

করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় রুতকাধ্য হইতে 

পারিলেন না| কেন না বিনা যুদ্ধে স্ুচাগ্রবেধ্য ভূমি 

গুত্যপণ করা দ্র্যোধনাদির অভিপ্রায় নছে। 

এদিকে বুদ্ধে ভীমাঙ্জুন ও রুফ্কেক্গ পতরাস্টের বড় 
শি 

+ বিপক্ষের যে এক্ষণে কুকের সন্ধপ্রাধাশ্ন ম্বীকার করিতেন) 

তাহার অনেক প্রমাণ এই উদ্যোগপর্ষের পাওয়া যায়। ধৃহবাহ পাগুবদিগের 
আন্থান্ত সহায়ের নামোলেখ করিয়া পরিশেষে বলিযাছিলেন,। বানি 

কুষ্ট যাাদগের সহায়, তাহাদিগের প্রতাপ সভা কথ কাহার সাধা? 

(২১ অধায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, “সেই কুক এক্ষণে পাগুবদিগকে রক্ষা 

করিতেছেন । কোন শক্ত বিজয়যাভলাষী হহয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে তাহার সশুখান 

হইবে? হে সময়! কু পাগুবার্থ যেন্ধণ পরাক্রম প্রকাশ করেন, ভাহ। 
আমি শ্রবণ কারয়াছি। ভাহার কাবা অনুক্ষণ স্মরণ করত স্সা 

শাস্তিলাভে বঞ্চিত হহয়াছি : কৃষ্ণ ধাহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যাক্ত 
ভাহাদিগের প্রতাপ হা করিতে সমর্থ হইবে? কুষ্। অঞ্জুংনর দারথা 

স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়। ভে আমার দয় কম্পিত হইতেছে 1” আর 

এক স্থানে ধৃত্রাষ্ট্র বলিতেছেন, "কিন্ত কেশবও অধূষা, লোকত্রয়ের মধিপতি, 

এবং মহাত্মা । গ্লিনি সর্দলোকে একমাত্র বরেণ্য, কোন্ মনুষ্য তাহার নম্বুথে 
অবস্থান করিবে £" এইরূপ অনেক কথা আছে। 

্ 

চর 
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ভর ॥ অতএব যাহাতে পাগুবের যুদ্ধ না করে, এমন 

পরামশ দিবার জন্য ধতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে 
পাগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিজেন । “তোমাদের 

রাজ্যও আমরা অধম করিয়া কাঁড়িয়া লইব, কিস্ত 

তোমরা যুদ্ধ ও করিওনা, দে কাজট। ভাল নহে ১” 

এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নিলজ্জ ব্যস্কি নহিলে মুখ 
ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্ত দূতের লজ্জা নাই । 

অতএব রঞ্চয় পাণডব নভায় আনিয়া দীর্ঘ বক্তা 

করিলেন । বক্ততার স্থুল মন্্ এই যে যুদ্ধ বড় গুরুতর 

অধম, তোমরা দেই অপম্মে প্ররিভ হইয়াছ । যুধাষ্টন, 

তদছুত্বরে অনেন কথা বলিলেন, তন্মধো আমাদের যে 

ট্কু প্রয়োজনীয় তাহ! উদ্ধত করিতেছি । 

“হে সঙ্জর ! এই পৃথিবীতে দেবগণের৪ প্রার্থনীয় যে 

সমস্ত ধন সম্পন্তি আছে তত্মুদীক্স এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং 

ব্রহ্মলোক এই সকল অধন্মতঃ লাভ করিতে আমার বদনা 

নাউ । যাহা হউক মহ্থায্মা কৃষ্ণ বন্বপ্রদাতা, লীতিত পন্ন ও 

ত্রাঙ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাশুব উভয় কুলের 

হিতৈষী এবং বহু সংখ্যক নহাবলপরাক্রাস্ত ভূপতিগণকে 

শানন করিরা থাকেন । এক্ষণে উনিই বলুন যেষদি আনি 

সন্ধিপথ পরিভ্যাগ-করি তাহা হইলে নিন্দবীর হই, আর যদি 

যুদ্ধে নিবুন্ভ হই তাহ! হইলে আমার স্বধন্ম পরিত্যাগ করা 

হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য। মহাপ্রভাৰ শিনির নপ্তা এবং 
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চেদি, অন্ধক, বৃ্িঃ ভোজ, কুকুর ও স্থপ্জয় বংশীয়গণ বানুদেবের 

বুদ্ধি প্রভাবেই শক্ত দমন পূর্বক ু ধদগণকে আনন্দিত করি- 
তেছেন। ইন্ত্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবন- 

পরাক্তান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ ঘাদবগণ কৃ কণ্তক সতত 

উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্। ভ্রাতা ও কর্তা বলিরাই কাণশ্বর 

বক্র উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীষ্মাবমানে জলদজাল যেন 

প্রজাদিগকে বারি দান করে তদ্রপ বালুদেব কাশীশ্বরকে 

সমুদার অভিলধিত ডরব্য প্রান করিয়া থাকেন। বন্ধ 

নিশ্চরজ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণদম্পর, ইনি আমাদের নিতান্ত 
প্রিয় ও নাধুতম, আমি কদাচ ইহার কথার অনাথাচনণ 

করিব ন11” 

বান্গদেব কহিলেন, “হে অঙ্জয়! আনি নিরন্তর 

পাণ্বগণের অবিনাশি সম্বদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র বাজ 

ধতরাষ্রের অধ্্যদয় বানা করিয়া থাকি) লেোরির 
ও পাগুবগণের পরস্পর নন্ধি ংস্থাপন হর ইহা আমার 

'অভিগ্রেত, আমি উহাদিগ্রকে ইহা ব্যতাত আর কোন 
পরামর্শ প্রদীন করি না। ভন্টান্ত পাগুবগণের অমক্ষে 

রাজ। বুধিঠটিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি নংস্কাপনের 

কথা শুনিরাছি। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্র ও তাহার 

পুজ্রগণ নাতিশয় অর্থলোভী, পাগুবগণের সহি 

তাহার দদ্ধি, সংস্থাপন হওয়। নিতান্ত ভুক্ষর, সুতরাং 

* বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইবে তাহার আশ্চথ্য 
টি ০-8৩০4 
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কি? হেসঞ্জয়! ধর্মরাজ যুধিষ্টির ও আমি কদাচ 
ধন্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা! জানিয়া শুনিয়াও 

ভুমি কি নিমিত স্বকর্মসাধনোদ্যত উৎসাহলম্পন্ন 

স্বজনপরিপালক রাজা যুধিঠিরকে অধাম্মিক বলিয়া 
নির্দেশ করিলে 2” 

এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রীকুঞ্ণ ধর্দের ব্যাখ্যায় প্রত 

হইলেন | এই কথাট। কৃষ্তচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয় । 

আমরা বলিয়াছিঃ তাহার জীবনের কাজ দুইটি, 

ধন্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্শগরচার । মহাভারতে 

তাহার কৃত ধর্ম রাজা নংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত 

হইয়াছে । কিন্তু তাহার প্রচারিত ধর্মের কথা 

, প্রধানতঃ ভীম্ম পরনের অন্তর্গত গীতা পর্দাপ্যায়েই 

. আছে। এখন এমন বিচার উঠিতে পারে, যে গীতার 

যে ধর্ম কথিত হইরাছে তাহা শ্রীতাকার কুকের মুখে 

বদাইয়াছেন বটে, কিন্ত নে ধর্ম যে রুষণ প্রচারিল কি 

গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? ভাগ্য 

ক্রমে আমরা শীভাপন্সাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য 
অংশেও কুষ্ণদন্ত ধন্দোপদেশ দেখিতে পাই। যদি 

আমরা দেখি বে শ্লীতায় বে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে 

ধর্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা। আছে, , 
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তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি ষে এই ধর্ম কৃষঃ- 

প্রীত এবং ক্ুষপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের 

এতিহামিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি 

যে মহাভারতকার মে ধর্্ব্যাখ্য। স্থানে স্থানে কৃষে 

আরোপ করিয়াছেন, তাহ সর্ধত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, 

যদি পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে 

ভিন্ন গ্রক্কৃতির ধর্ম; তবে বলিব এই ধন্ম কৃষ্ণেরই 

প্রচারিত । আবার যদি দেখি যে গীতায় যে ধর্ম 

সবিস্তারে এবং পূর্ণতার দহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে? 

তাহার সহিত এ রুষ্প্রচারিত ধর্দের সঙ্গে এক্য 

আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব 

যে গীতোক্ত ধম্ম ষথার্থ ই রুষ্প্রণীত বটে। 
এখন দেখা ফাউক রুঞ্চ এখানে অঞ্য়কে কি 

বলিতেছেন | 

“গুচি ও কুটম্ব পরিপালক হইয়] বেদাধায়ন করতঃ জীবন 

মাঁপন করিবে, এই নব শান্ত নির্দিষ্ট বিধি বিদামান থাকিলে ও 

্রাঙ্মণগণের নান| প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ 
কম্মবশতঃ কেহ বা কন্ম পরিত্যাগ করিয়। একমাত্র বেদজ্ঞান 

দ্বারা মোক্ষ লা হয় এইপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্ত 

যেমন ভোজন ন। করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তজ্জরপ কর্ধানুষ্ঠান 

না করিয়! কেবল বেদক্র হইলে ব্রান্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ 

* হয়না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্মু সংসাধন হইয়া থাকে, 
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তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোন কশ্মাহুষ্ঠানের বিধি নাই, 

সেবিদ্যা নিতান্ত নিক্ষল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির 
জল পান করিবা মাত্র পিপাদা শাস্তি হয়, তদ্রপ ইহকালে 

ঘে মকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান 

করা কর্তব্য। হেজগ্রর! কশ্মবশতঃই এইদ্প বিধি বিহিত 

হইয়াছে; সুতরাং কম্মই সন্ প্রধান। বে ব্যক্তি ক্মন 

অপেক্ষা অন্ত কোন বিবরকে উৎকৃষ্ট বিবেচন! করিয়া থাকে, 

তাহার নধন্ত কম্মই নিক্ষল হয় । 

“দেখ, দেবগণ কর্মে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন ) সনীরণ 

কর্মবলে সতত সঞ্চারন করিতেছেন ; দিবাকর কল্মবলে 

আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন ? চক্দ্রমা 

কন্্বলে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া মানাদ্ধী উদ্দিত 

হইতেছেন 3 হইতাশন কম্মবলে প্রজাগণের  কক্ম 

নংদাধন করিয়া নিরবচ্ছের উত্তাপ প্রদান করিতেছেন ও 

পৃথিবী কন্মৰলে নিতান্ত ছু্ভর ভার অনায়াসেই বহন 
করিতেছেন। আ্োহস্থভী সকল কশ্মবলে  শ্রাণীণতণর 

গুনাধন করিয়া লপিলরাশি ধারণ করিতেছে । গনিত 

দি দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য জাত 
করিবার নিমিভ্ত ব্রন্ষহধোর অন্তগান করিয়াছিলেন । তিনি 

সেই কম্মাবলে দশ দিক :৪ নভোমগুল বারিবর্ষণ করিয় 

থাকেন এবং অপ্রনত্তচিন্থে ভোগাভিলাব বিনক্জজন ও প্রিষ্বস্ত 

মদুদায় পরিত্যাগ করিয়। শ্রেষত্বলাভ এবং দন, ক্কুমা, সমতা, 

সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনপুর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। 
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ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্িয়নিরোধ পুর্ধক 

রন্ষচধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি 
দেবগণের আচাধ্য পদ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন । রুদ্র, আদিত্য, 

যম» কুবের, গন্ধব্ব, বক্ষ, অঙ্দর, বিশ্বাবস্থ ও নক্ষত্রগণ কন্ধু 

প্রভাবে বিরাজিত রছিয়াছেন ; মহর্ষিগণ ত্রহ্গবিদ্যা, ত্রহ্মচর্ধ্য 

ও অন্যানা ক্রিম্নাকলাপের অনুষগ্ান করিত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 

করিক্াছেন 1১৮ 

কশ্মুবাদ রুঝের পুর্দেও চলিত ছিল, কিন্ত নে 
প্রচলিত মতানুনারে বৈদিক ক্রিয়া কাগুই কন্ম। 

মনুষ্জীবনের মস্ত অনুষ্তেয় বন্দ যাভাকে পাম্টাত্তের। 

1) বলেন_নে অর্থে নে প্রচলিত ধশ্মে কম্ম শব্দ 
টি রি 

বাবহৃত হইত না! শীতাতেই আমরা দেখে কম্ম 

শব্দের পূর্ণ গরাচলিত অর্থ পরিবন্তিত হইয়া, 

কম্ম নাম গ্াপ্ত হইয়াছে 1 আর এই খানে হইতেছে । 

ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে_কিন্ত মন্্দার্থ এক । 

এখানে ঘিনি বক্তা, রীতাতেও তিনিই প্রারুত 

বক্তা এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। 

* আমি স্বীকার করিতেছি “ভৃতভাবোস্তবকরোবিসগঃ কম সংভ্িত: 

ইত্যাদি ছুই একটা গোলোযোগের কথা শীতাতেও আছে। ভ্তাহার দীমাংসা 
*গরস্থাপ্তরে করিবার ইচ্ছ। আছে। 
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অনুষ্ঠেয় কর্ট্ের যথাবিহিত নির্বাহের (অর্থাৎ 

(ডিউটির বম্পাদনের ) নামান্তর স্বপর্্ পালন। গীতার 
প্রথমেই প্রীক্ু্চ স্বধন্ম পালনে অধ্ভ্বনকে উপদিষ্ট 

করিতেছেন । এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বম্দ পালনের 

উপদেশ দিতেছেন | যথাঃ 

“হে অগ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত তাহ্গণ। গত্রিয় ও বৈশ্য 

প্রভৃতি সকল লোকের ধন্স সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া কৌরব- 

গণের হিতপাধন মাননে পাওবদিগের নিগ্রহ্ চেষ্টা করিহেছ? 

ধন্মরাজ যুধিঠির বেদজ্ঞ) অঙ্বমেধ ও বালুষধঞ্জের অনুষ্ঠান 

কন্ী। বুদ্ধ বিদ্যার পারদর্শী এবং হস্কাশ্বরথ চালনে স্নিপুন 

এক্ষণে রি পাণ্ডবেধা কৌরবগণের প্রাণ চিংসা না করিয়া 

ভীনমেনকে শান্তনা করছ রাজালাভের অনা কান উপান্ 

. অবধারণ করিতে পারেন তাহা হইলে ধন্ম রঙ্গ] ও প্রুণা- 

কর্দের অনুষ্ঠান হর। অথব1 ইহারা যদি ক্ষতির দ্ধ 

প্রতিপালন পুন্বক স্বকশ্্ সংসাধন করিদ্বা দরদৃষ্টঘশতঃ 

মৃতামুধে নিপতিত হন তাহ ও প্রশস্ত । বোধ ৬৭৯, ভৰি 

সন্ধি সংস্থাপনই শ্রেন্ঃসাপন বিবেচনা করিতে 5 কিন্ত 

জিজ্ঞানা করি, ক্ষত্রিরদিগের যুদ্ধে ধু রক্ষা হয়। কি যুদ্ধ না 

করিলে ধশন্ধ রক্ষা হয়? ইহার মধো যাহা শ্রে্ বলির 

বিবেচনা করিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব 1% 

তার পরঝীরুষ্ণ চতুক্র্ণের ধর্মকথনে গ্ররত্ত হইলেন। 

শ্বীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের, 
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যেক্ূপ ধর কথিত হইয়াছে-_এখানেও ঠিক সেইরূপ । 

এইরূপ মহাভারতে ভূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া বায়, 
যে গীতোক্ত ধর্ম, এবং মহাভারতের অন্থত্র কথিত 

রূফোজ ধন্ম এক | 'সতএব শীতোক্ত ধন যে ক্ুষ্টোক্ত 

ধন্ম। দে ধর্ম যে কেবল ক্লষ্চের নামে পরিচিত এমন 

নহে-বথার্থ ই কু প্রণীত ধর্ম। ইহা এক প্রকার দিদ্ধ। 

রুষ্ণ সঞ্চয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার 

এ একটা কথা উদ্ধত করিব । 

এ দিখের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ 
অপেক্ষা গৌরবের কন্দ কিছুই মাই । উহার লাগ 

৫ +(9107৩ 15007081020 07 1510080” 

রঙ 

ইত্যাদি ইতাদি। যেমন ইংরেজিতে,ইউরোপীয় অন্যান্য 
০ টন ০ 7 পে 

ঠক সেইরূপ পজরাজ্গাপহরাণেল খ্ণা মি] 

বাদ। ক্ুধু এক ০0101৩* শক্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া 

প্ুষিরার শিতীয় ফ্েড়ীক তিনবার ইউরোপে দমরানল 

ছালিয়া লঙ্ষ লক্ষ মনুষ্যের অর্ধনাশের কারণ হইয়া) 

ছিলেন । ইদুশ রুধিরপিপাস্থ রাক্ষন ভিন্ন অন্য 

ব্যক্তির অহজেই ইহ। বোধ হয়, ঘে এইরূপ 1010)0৮ 

ও তক্করতান্তে প্রভেদ আর । কিছুই নাই__কেবল 
পবরাজ্ঞাপহারক বড় চোর, অনা চোর, ছোট চোর 1 

« তবে বেখাঁনে কেবল পং গাদন পরের রাজা হস্তগত করা হায়, 
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কিন্তু এ কথাটা বল! বড় দায়, কেননা দিখিজরের 
এমনই একট। মোহ আছে, যে আর্য ক্ষত্রিঘ্েরাও 
মুদ্ধ হইরা অনেক মরে ধন্ধম্ম ভুলিয়া যাইতেন। 

ইউরোপে কেবল [)1090)9 মহাবীর আলেজজ গুরুকে 

বলিরাছিলেন, "তুমি একজন বড় দস্যু মাত্র।” 

ভারতবর্ধেও শ্রীরুধ্ পররাজ্যলোপুপ রাজাদিগকে 

তাই বলিতেছেন,তীাহার মতে ছোট চোর 

লুকাইর। চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। 

ভিনি বলিতেছেন, 
“ভর চশ্য বা অদৃষ্ঠ হইয়! হঠাত যে সর্বন্থ অপহরণ করে, 

উভয়ই নিন্দনীয় । অুতরাং দুম্যোধনের কাধাগ একপ্রকার 

তগ্কর কার্ধা বলিয়া প্রতিপর করা যাইতে গারে 0 

এই তক্রদিগের হাত হইতে নিজঙ রক্ষা করাকে 

রুঞ্চ পরম ধর্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ- 

দিগেরও দেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে 

নিজ রক্ষার ইংরেদি নাম 8৮10): চোরের 

ভাত হইতে নিজনধ রক্ষার নাম 1১40106501 উভয়েরই 

দেশর নাস স্বধশ্মপালন | কু বলিতৈছেন, 

“এই বিষয্বের জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিভ্যাগ করিতে হয়, 

স্থানে নাক রি কথ! ইইতেলা পারে। দেরপ কাষ্যের রী রে জি: বক্ষম 

নহ--বেননা রাজনীতিজ্ঞ নাহি। 
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ভাহ] ও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাঙ্োর পুনরুদ্ধারণে বিসুখ 
হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহ্ছে। 
৬৮রুফ সঞ্জয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে 
কিছু নঙ্গত তিরস্কারও করিলেন । বলিলেন, “তুমি 

এক্ষণে রাজা বুধিষ্টিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে 
1অভিলাধী হইয়াছ, কিন্ত তৎকালে (যখন দুঃশানন 
| নভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) 
| নভামধ্যে দুঃশাননকে ধর্দোপদেশ প্রদান কর নাই |” 

।ক্লফ নচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু বার্থ দোষকীর্ভনকালে, 

বড় প্রবক্তা । সত্যই নর্দকালে তাহার নিকট প্রিয় ।. 
. বঞ্চয়কে তিরঙ্কার করিয়া, শ্রীরু্চ প্রকাশ 
। কিলেন, যে উভয় পক্ষের হিত নাধনার্থ খ্বয়ং হস্তিনা 

নগরে গমন করিবেন । বলিলেন, “যাহাতে পাণুব- 

গণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও আন্ধি 
সংস্থাপনে অম্মত হন, এক্ষণে তদ্িষয়ে বিশেষ যদ্তু 

করিতে হইবে । তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্য কর্মের 

অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও স্বতাপাশ হইতে বিমুক্ত 
হইতে পারেন 1” . 

লোকের হিতার্থ, অবংখ্য মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থ, 
কৌরবেরও রক্ষার্থ, কুষ্ণ এই দুক্ষর কণ্যে স্বরৎ উপযাঁচক 
হইয়া প্রত হইলেন। মনুষ্য শক্তিতে দুফ্ষর কর্ম, 

কেননা এক্ষণে পাগুবেরা তাহাকে বরণ করিয়াছে » 
এজন্য কৌরবের! তাহার নঙ্গে শক্রবৎ ব্যবহার করিবার 
অধিকার প্রা্ড হইয়াছে । কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি 

১৭ 
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নিরস্ত্র হইয়া শক্রপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা 
করিলেন। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

স্পা 

যানসন্ধি । 

এইখানে অগ্তয়যান পর্ধাধ্যায় সমাণ্ড। সপ্চরযান 

পর্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে রুষ হস্তিনা 

নাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার 

পরেই তিনি হত্তিনা় গমন করিলেন বটে। কিন্তু 
নঞ্জয়যান পর্কাধ্যায় ও ভগবদ্যান পর্ধাধ্যায়ের মধ্যে 

আর তিনটি পর্ধাধ্যায় আছে ; "প্রজার" “দনৎসু- 

জীত" এবং “ঘাঁনসন্ধি ।” প্রথম দুইটি প্রক্ষিণ্ড তদ্দিষর়ে 
কোন সন্দেহ নাই । উহাতে মহাভারতের কথাও 

কিছুই নাই-অভি উৎকৃষ্ট ধশ্ম ও নীতি কথা আছে । 
রুঞ্জের কোন কথাই নাই, সুতরাং এ দুই পর্কা,. য় 

আমাদের কোন গ্রয়োজনও নাই । 

যাননন্ধি পর্ধাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া 
আনিয়া ধতরাইকে যাহা যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছবণে 
ধতরাষ্দৃর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদান্ব- 
যাৰ হুইল, তাহাই কথিত আছে। বক্ততা কল 
অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং 
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অনেক সময়ে নিষ্পয়োজনীয়। ইহার কিয়দংশ 
মৌলিক বন্দেহ নাই, ঘকলই যে মৌলিক, এমন বোধ 
হয়না । কুষের প্রসঙ্গ, ইহার দুইন্থানে আছে । 

- প্রথম; অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে । ধতরাষ্ী অভিবিস্তারে 
অর্ভুনবাক্য সঞ্জয় মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে 
জিজ্ঞানা করিতেছেন; "বান্ুদেব ও ধনঞ্জয় যাহ! 

কহিয়াছেন, তাহা শরবণ করিবার নিমিত্ত উৎনুক 

হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর ।” 
তত্তরে, সঞ্জয়, মভাতলে যে নকল কথাবার্তা 

হইল, তাহার কিছুই ন| বলিয়া, এক আফাট়ে গল্প 
আরন্ত করিলেন । বলিলেন, যে তিনি পাটিপি পাটিপি, 
অর্থাৎ চোরের মত, পাগুবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে 
অভিমন্যু প্রহৃতিরও অগম্য স্থানে গ্রমন করিয়া 
কুষ্ণাঙ্জনের নাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন 

রুষণার্জুন মদ খাইয়া উন্মভ। অর্জুন, দ্রৌপদী ও 
মত্যভামার পায়ের উপর পা! দিয়া বদিয়া আছেন ! 
কাথাবান্। নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু 
দণ্ডের কথা বলিলেন,_ব্লিলেন “আমি যখন বহাঁয় 
তখন অঙ্জুন নকলকে মারিয়া ফেলিবে।” 

তার পর অর্জুন কি বলিলেন,দে কথা এখানে আর 

কিছু নাই, অথচ ধ্তরাষ্ী তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। 
অষ্টপঞ্চাণত্ম অধ্যায়ের শেষে 'আছে “অনন্তর মহাবীর 
কিরীটি তাহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ণ 
বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন” এই কথায় পাঠকের 
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এমন মনে হইবে, যে বুঝি উনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জুন 
যাহা বলিলেন,তাহাই কথিত হইতেছে । সে দিগ দিয়া 

উনযষ্টিততম অধ্যায় যায় নাই। উনষষ্টিতম অধ্যায়ে পুতরাষ্ 
দূর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে 
বলিলেন। হষ্টিতম অধ্যায়ে দুষ্যোধন প্র তবে বাপকে 
কিছু কড়া কড়। শুনাইয়া দিল । একবষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ 
আঘিয়া মাঝে পড়িয়া কিছু বক্ততা করিলেন। ভীক্ঘ 
তাহাকে উত্তম মধাম রকম শুনাইলেন। কর্পে ভীক্ষে 
বাঁধিরা গেল। দবিষষ্টিতমে দুধ্যোধনে ভীম্মে বাধিয়া গেল। 
ত্রিষষ্টিতমে ভীয্মের বক্তৃতা, চতুঃবষ্টিতমে বাপ বেটায় 
আবার বাধিল । পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ 

পতরাষ্ জিজ্ঞান| করিলেন যে অঞ্জুন কি বলিলেন? 
তখন সপ্ত নেই অষ্টপঞ্চাশভ্তমঅধ্যায়ের ছিন্ন সুত্র ফোড়া 
দিয়া অঞ্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন | বোধ করি কোন 

' পাঠকেরই এখন নংশর নাই, যে ৫৯।৬০।৬১1৬২।৬৩1৬৪ 

" অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত । এইকয় অধ্যায়ে মহাভারতের 
ক্রিরা একপদও অগ্ররর হইতেছে না এই ভধ্যায় 
গুলি বড় স্পন্বতঃ প্রক্ষি্ বলিরা ইহার উ-ল্পখ 
করিলাম । 

বে রকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিণ্ বলা 

যাইতে পারে, শপথচাশভউমগপা[ডবেও দেই কারণে 
গ্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পাঁরৈ-পরবন্তী এই অধ্যায় গুলি 
প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত ! অষ্টপঞ্চাশত্বম অধ্যায় নশ্বন্ধে 
আরও বল! বাইতে পারেঃ যে ইহ! যে কেবল অপ্রা- 
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অঙ্গিক এবং অনংলগ্র এমন নহে, পূর্বোক্ত রুষ্বাকোর 
ম্পূর্ণ বিরোধী । বোধ হয়, কোন রবিক লেখক,অন্গুর- 

নিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই 
“তক্ত$ একত্রে উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য এই ক্ষুদ্র 

অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিরাছেন | 

যানসন্ধি পর্বাধ্যায়ে এই গেল কুক বন্বন্ধীয় প্রথম 
প্রানঙ্গ । দ্বিতীয় প্রাসঙ্গ, বপ্তষষ্টিতম হইতে বপ্ততিতম 
পব্যন্ত চারি অধ্যায়ে । এখানে অঞ্জয় প্লতরাহ্ের, 
জিজ্ঞানা মতে কুষ্জের মহিমা! কীর্তন করিতেছেন | 

অঙ্জয় এখানে পূর্বে ধাহাকে শদ্য পানে উন্মত্ত বলিয়। 
বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাকেই জগদীশ্বর 

বলিয়। বর্ণন। করিতেছেন । বোধ হয় ইহাঁও প্রক্ষিপ্ত। 

প্রক্ষিগ্ত হউক না হউক, ইহাতে আগাঁদের কোন 

প্রয়োজন নাই । যদি অন্য কারণে ক্রুষ্জের ঈশ্বরাহ্ে 

আমাদের বিশ্বান থাকে তবে সঞ্জয় বাক্যে আমাদের ' 
প্রয়োজন কি আর বদি সে বিশ্বার না থাকে, তবে 

সঞ্জয় বাক্যে এমন কিছুই নহি, নে তাহার বলে আঁমা- 
দিগের দে বিশ্বান হইতে পারে । অতএব সঞ্তয়বাক্যের 
সমালোচনা আমাদের নিষ্প/য়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ 

চরিত্রের কোঁন কথাই তাহাতে আমরা পাই না । 

তাহাই আমাদের মমালোচ্য। 

এইখানে যানদদ্ধি পর্ধাধ্যায়।নমাপ্ত হইল। এইখানে 
আমরা ক্লষ্চরিত্রের প্রথম খণ্ড নমাণ্ড করিলাম । ইহার 

পর ভগবদ্যান পর্ঝাধ্যায়। নে অতি বিস্তৃত কথা 






